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কলিকাতা, 
সন ১৩৯০ সাল । 
মুলা ১1৭ প্টীন্ লিক মাত্র 





কলিকাতা, 
২৫ নং, রায়বাগান গ্ীট, ভারত-মিহির যন্ত্রে, 
সান্তাল এও কোম্পানি দ্বারা 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
১৩১০ সাল। 








শড্ডিজ্ব্যান্ন স্ভ্জি। 


রি ১০০৬৬ তি ই 
পুরানা 
পি 


প্রথম খণ্ড । 


এপসস্ম্পহপচি তহিহিত্চ টি ০৫৮০ 


প্রথম অধ্যায় । 





নীলকণ্ঠপুর। 


খোড়দহ্‌ বা খুড়দহ পুরী জেণার একটা মহকুমা । এঈ দেশটা ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র খৈলমালা-সমাকীর্ণ, সেজন্য ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যা বড়ই মনো- 
রম। সেই ছোট ছোট পাহাড়গুলি প্রায়ই বনে আবৃত; এই জন্ত, দুর 
হইতে গাড় নীলবর্ণ দেখায় । দখন চারি দিকের ক্ষেব্রসকল শ্তামল- 
শন্তরাশিতে পরিপুণ থাকে, তখন এই সকল পাহাড় দেখিয়া দুর হইতে 
মনে হয়, ইহার। কাহার ঢেউ ?--নীল আকাশের ঢেউ, ন! সেই শ্তামল- 
শশ্তরাশির ঢেউ ?. 


২ টড়িষাযার চিত্র। 


শোড়দহ মহকুমার পু প্রান্তে এইরূপ একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের পাদ- 
দেশে নীলকগপুর গ্রাম অবস্থিত । গ্রামটার দক্ষিণাংশ নিবিড় জঙ্গলে 
আবুৃ5, শাহার মপ।স্থলে সেন ক্ষুদ্র পাভাড়টা মস্তক উত্তোলন করিয়! 
রহিয়াছে । জঙ্গলের উন্ধরে, গামের মধাস্থলে স্বিস্তৎ ক্ষেত্ররজি ; 
এবং তাহার উ্তরে, গমের পুর্ব হইতে পশ্চিম সীম পর্যাস্ত বিস্তৃত বসঠি 
বা “বনি” । বাসগৃহসকলের চারিদিকে বিরল-সন্নিবিষ্ট ছুহ চারিটা আম, 
বীশ, তাল, তেতুল গাছ | মাঠ হইতে গমে প্রবেশ করিবার পথে একটা 
প্রকাণ্ড বটগাছ; ভাহার তলে একটা সিন্দরলিপ 'পম্তর-সুষ্তি বিরাজমান 
রহিয়াছেন | এটা গমের অধিষ্ঠাত্রী দেব ঠ| “বটমঙ্জলাব” মুগ্তি | 

গামের গৃহগুলির সন্নিবেশ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর চক্ষে একটু নুতনত্ব 
আছে । উড়িযাব একটা গম যেন সহরের একটা ক্ষদ গলি । প্রর্ঠোক 
গ্রামের মধ দরিয়া একটা নাস্তা বাঁ গলি আছে, হাহাকে “রাজদাণ্ড” বা 
“গা/মদাওড” বলে । ঘরগুলি ভাহার ছুই পার্থে এশভাবে পরম্পর স“্লগ্র 
হইয়া চলিয়াঁছে যে, এক বাক্তির বাড়ী কোথায় শেষ হহয়াছে ? অন্যের 
বাড়ী কোথাম মারন্ত হয়ছে, শাহ| স্তর করা ছুন্সহ। তবে প্রত্যেক 
গৃহন্ের বাড়ীর সম্মুখে একটা সদর দরজ। আছে বলির! ছাহা বুঝা যাব । 
এই গ্রামের “বাজদ।ও”টার পুর্ব প্রান্ত ভইঠে আর একটা খাখ। “বাগ” 
বাহির হইমা উত্তর দিকে গিয়াছে + কিন্ত বেশী দুরে যায় নাই, ২1৪ খানা 
বাড়ীর পরেই শেষ হইয়াছে । গ্রামদাগ্ডের মধাস্তলে এবং গামবসঠির 
গ্রাফ মদাস্থলে একখানি ক্ষুদ্র কুটার ; ইহা গ্রামবাসিগণেব “ভাগব ৩-ঘর” | 
এই ঘরে 'প্রতাহ সন্ধার পর ভাগবত পাঠ শুণিবার জন্য এবং আবশ্তকমত 
পরচর্ঠ! করিবার জন্য গ্রামের লোৌকেরা মিলিত হইয়া খাকে | যে গ্রামে 
অন্ততঃ একখানি ভাগবত-ঘর নাই, তাহা! গ্রামের মবোই গণ্য নহে । এই 
গ্রামের প্রায় সমস্ত ঘরগুলিরই মাটার দেওয়াল ও খড়ের ছাউনি । 

নীলকগপুর গ্রামে প্রা একশত ঘর লোকের বাস। তাহার মধ্যে 


প্রথম অধ্যায় । ৩ 


চারি ঘর “ব্রাঙ্মন,” দুঈ ঘব “করণ,” সাত ঘন্র "ঠ উড়,” ছুই ঘন “তেলী,» 
এক ঘর “ভাও।রি,” ছুই ঘর “বট,” এক ঘর “ধে।পা,” আব অবশিষ্ট 
প্রায় সকলেহ “খণ্ডাঁই৬” এনুৎ “চাষা” বা “591৮1 ব্রাঙ্গণের ব।বসাষ 
পৌরহি্া ৪ ঠাকুর-সেখা। করণের ব।বসায় লেখাপড়া! করা, সাধারণ ৩ 
জমিদাব ৪ মহাজনের গে।মস্তাগিবি * অগ্ত।ন্ত চ/করি। করণ জা 
বাঙ্জালাব কাধদস্তর অন্ত্ররূপ | গইড়েব ব্যবসাম দশিদ্রপ্ধের কারবার, গরু 
মহিষ-চবাঁণ এপং পাল্কী-“কান্ধ(ন” | অনেক সশয়ে, বিশেষতঃ বিদেশে 
হহার! চাকরেব কাজগ করে। কিন্তু “ভাওানি” বা নাপিতেরহই হাহা 
প্রকৃত বাণনাষ, অবগ্ত কৌরকার্ধ। বাদে | বই জানি বাবখাষে হৃত্রধর 
2 লেভার কামার ; হয়ত এক ভাত শোহার কাজ করে, আর এক ভাত 
কাঠের ক।জ কপলে।  এইরূপে রজাকের? ওইটা বাবসায়, যথা কাপড় 
(বোষ! ৭ কাঁঠ চের।। জালানি কাঁঠের জগ একটা আমগাছ কাটিতে 
হলে, মদিৎ অন্য জাি হাহার মূল ৪ ভাপ ছেদন করিণে পারিবে কি 
তাহা চিপিনে ভহলে রজকের শরণাপন্ন হঠঙে হইবে ) ধোপা ভিন্ন অন্ত 
জট তাত করিলে গাভার জাত যাইবে | উড়িঘার এত সকল জাছ- 
গত বাবসাষেন ক্ড়ন কড়াকড়ি নিরম ; এক জাঠি অন্ত জাঠির ব্যবসা, 
ভআবলম্বন করিতে জাঠিচাভ্য। বে আজক।ল এই নিয়ম অনেকটা 
শিখন হইয়াছে । 

“খণও্ড(5৪৮ শন্দ “খা” বা খাড়া (গড়া) হহতে। উত্পন্ন হইয়।ছে | 
এই জাতি এক সমযে, বোন হয় মারাউ্রাদের গামলে, বুদ্দবাবসায়ী ছিল" 
কিন্তু তাহাঁরা অনেক দিন হঈল, সেঠ খণ্ড। ভাঙ্গিয়। লাঙ্গলের কাল গড়া- 
য়াছে। এখন ইহ।প্দর অপিক!ংশই কৃমিজীবী ; ৩বে যাহাদের বেশা 
টাকাকন্ডি হয়, তাহারা করণের সঙ্গে বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা ক্রমে করণ 
জাতিতে উন্নীত হইতে পারে । বখন খণ্ডাত থকে তখন ইহাদের মধ্যে 
বিধবা! বিবাহ চলে, পরে করণ হইলে তাহা! রহিত হইয়! যায় । 


৪ উড়িষ্যার চিত্র । 


উল্লিখিত জাতি ছাড়া, এ গ্রামের দক্ষিণ ভাগে মাঠের, দিকে আরও 
কয়েক ঘর লোক আছে । তাহার মধ্যে এক ঘর জাতিতে “কণ্ড”-_ 
ইহাদের ব্যবসা চৌকিদারী ও স্থযোগ পাইলে চুরি! (তবে সকল 
কণ্ডাই চোর, একথা আমি বলিনা)। অন্য ছুই ঘর “বাউরী”; 
ইহার! “মূল লাগায়”-_অর্থাৎ মজুরি খাটিযা জীবিক! নির্বাহ করে। 
সাধারণতঃ প্রতিদিন /* আনা কি /১০ আনা কিংবা সেই মূলোর ধান 
পাইর়! মজুরি খাটে । আর ছুই ঘর “চামার” ! চামার জাতির ব্যবসার 
জুতা-সেলাই নহে; উড়িষার তাহা মুচির কাজ। চামার জাতি তালগাছ 
ও খেজুরগাছের কারবার করে । তালগাছের কারবার অর্গে তালপাতা 
কাটিয়, তাহা! দিয়! “টাটা” প্রস্তত করা! % অন্ত কাজের জন্ত তালগাতা 
বিক্রর করা । খেজুরগাছের ক!রবার 'অর্থে খেজুরগাছের রস বাহির 
করিরা» তাড়ি প্রস্তত করিয়া বিক্রয় করা । খেজুরের রসে নে গুড় হইতে 
পারে, তাহা উড়িবার আকাশকুসুমের ন্ায় অবিশ্বাম্ত কথা । সেই 
তাড়িকে মদ বলে। এই খেজুরগাছ সম্বন্ধে উড়িবার একটা খুব কলাণ- 
কর সংস্কার আছে। বাস্তভবিকই ভীঁড়ষাবাসীর নিকট “মদ্যমপেয়ম- 
দেয়মগ্রীহ্থং” | সেই জন্য ইহারা সেই মদের জন্মদাতা খেজুরগাছকে 9 
বড় দ্বার চক্ষে দেখিয়া থাকে । খেজুরের রস খাওয়া দুরে থাকুক, 
একটু উচ্চজাহীয় লোকে খেজুরগাছ৭ ছুঁইতে রাজি হর না। একজন 
্রাহ্মণের বাড়ীতে দৈবাৎ একটী খেজুরগাছ জন্মিলে, সে একজন “চামার” 
কি “বাউরীকে” পর্‌স! দিয় ডাকিয়া আনিয়া, সেই গান কাটিয়। ফেলিলে, 
তবে তাহার নিস্তার । “চামার”, “বাউরী”, “কপ” ইহারা অন্পৃশ্ত জাতি ; 
ইহাদের ছুঁইলে, স্নান করিয়! শুচি হইতে হয়। এইজন্য ইহাদের ঘর 
অন্ত লেকের বাসস্থান হইতে একটু দূরে । ধোপাও তখৈবচ।' 

গু গা ০ সী ধঃ 


দৈত্রমাস পড়িয়াছে। বস্স্ত-সমাগমে নীলকপুর গ্রামের জঙ্গলে ও 


প্রথম অধায়। ৫ 


পাহাড়ে নান! জাতীয় বনফুল ফুটিয়া চারি দিক্‌ উজ্জল ক্ঈররাছে । ঘে 
সকল গাছে ফুল হয় নাই, তাহার! নবপত্র-ভূষিত হয়া খতুরাজের সম্মান 
রক্ষা করিতেছে ৷ মলয়নিল বনকুস্থুম-সৌরভ গাঁয় মাখিয়া, বনে সঞ্চ- 
রণশীল কলাপিকুলের কেকাধ্বনি লনয়া, গ্রামের দিকে মন্দ মন্দ বহি- 
তেছে। বেল! প্রায় এক প্রহর, কিন্তু ইহারই মধ্যে রৌদ্রের তেজ 
অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে । রৌদ্রের প্রখর তেজে মাঠের ঘাস ঝলাসয়া, 
শুকাইয়া গিয়াছে। চারি দিকে পারব্যাপ্ত ব|লুকাকণাসকল জলস্ত অগ্নি- 
সমলিঙ্গের স্ায় উত্তপ্ত হইয়াছে । গ্রামের প্রাস্ততাগে বটবুক্ষটা স্িগ্স্তামল 
কিশলয়চয়ে সজ্জিত হইয়া এক অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে-_ঘেন 
সেই বটবুক্ষের গাঢ় শ্রামব্ণ রবি ভাপে গলিয়া, ঝরিয়া পড়িয়। এই স্গিদ্ধ- 
শ্তামলবর্ণে পরিণত হইয়াছে ৷ সদাঃপ্র্ফটি »-কুস্ুমন্তকুমার সেই অভিনৰ 
সমুজ্জল পত্রর/জি রবিকর-সম্পাঁঁ অধিকতর উজ্জল হয়া» তাড়িদালোকে 
সমুভভাসিত নৃত্যশালা-সঞ্চরণশীল। ইংরেজরমণীর ্িগ্ধোজ্জল সাটিনের পরি- 
চ্ছদকেও পরাভব করিয়াছে । 

ইতিমধ্যে মৃদু পবন-হিলোলে সেই বটবুক্ষের শাখা-প্রশাখা আন্দোলিত 
হ৪য়াতে, আলো 9 ছায়ার নব নব সমাবেশে তাহার রূপ যেন উছলিয়। 
পড়িতে লাগিল । সেই পবন সঞ্গালনে, পার্বস্থিভ- আত্বুক্ষের পরিণত 
মুকুল সকল ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়! ঝরিয়া পড়িল; বাশগাছের পত্রভারনত 
অগ্রভাগ হেলিয়! ছুলিয়া৷ নাচিতে লাগিল ; তেতুলগাছের দীর্ঘ বিলদ্বিত 
কুস্তলকলাঁপে ঢেউ খেলিতে লাগিল। গগনম্পর্শী ভাঁল-তরুর একটা 
উর্ধসমুন্নত নবপত্র তর্‌ তর্‌ করিয়! কীপিতে লাঁগিল। 

হে তালবুক্ষ ! তোমার এ দুর্দশা কেন? ব্জদেশে তোমাকে কবি- 
গণ জটাজুটধারী: সন্ন্যাসীর সহিত তুলন! করির! থাকেন্ন, কিন্ত এ দেশে 
তোমার মন্তক মুগ্ডিতপ্রায় কেন? অথবা এ দেশে তোমার জন্ম বলিয়া, 
ভুমি এই দেশের লোকদিগকে শন্ুকরণ করিতে ভালবাস ? না, তাহ! 


৬ উড়িষ্যার চিত্র । 
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নহে। তুমি সকলের ঠা মস্তক উন্নত করিয়া অনস্ত আকাশ পানে 
তাকাইরা আছ, তোমার আকাজ্ষ।ও কত উচ্চ। ন্োমার কি কখনও 
ক্ষুদ্র মানবের অনুকরণ কর! সম্ভবে ? তোমার মস্তক মুস্তিত, ইহাও 
তোমার সেই মহত্বের প'রচর ! তুমি অকাতরে অক্নীনচিত্তে তোমার 
অঙ্গের পত্রসকলল বিতরণ করিয়া উত্কলবাসীর মহোপকার সাধন 
করতেছ! তোমার পত্র তিনটী জাতির উপজীবকাস্বরূপ । চামার 
জাতি তোমার পত্র কাটিয়া তদ্থারা “টাটা” প্রস্তত করিয়! বিক্রয় করে-_ 
সে সকল টাটা আবার কুলকামিনীগণের লঙ্জাশীলতার বহিরাঁবরণস্বরূপ | 
করণজ।তি তোমার পত্র লেখ! পড়।তে কাগজের ন্যায় ব্যবহার করিয়া 
জীবিক। নির্বাহ করে। ব্রাঙ্গণজাতি তোমার পাতার প্ুণাথ পাড়য়া, 
€লাকদিগকে ধশ্মকথ' শুনাইয়া, তাহাদের চাঁউলকলার সংস্থান করিয়া 
থাকেন। তোমার পত্র না! পাইলে “জমিদারের জমা-ওয়াশীল-বাকী”, 
মহাজনের দাদনের হিসাব: প্রজার "পাউতি” (দাখিলা ), পঞ্চায়েতের 
ফয়সালা, বালকের লেখন শিক্ষা, * বুদ্ধের ভাগবত পাঠ, বিষয়ীর বিষয়- 
লিপি ও প্রেমকের প্রেমলিপি কোথ। হইতে আসিত? এ মেকুষক 
আবণের মৃষলধারার মধো, তাহার ক্ষেত্রে জলরক্ষা করিবার জন্য, আলি 
বাঁধিতে ধাধিতে মনের উল্লাসে উচ্চৈতস্বরে গান করিতেছে, উহার সে 
্কপ্তি সে উল্লান কেবাধ থাকি, যদি উহার মস্তকের উপরে তোমার পত্র 
নির্মিত “পথিয়।” বিলম্বিত না থাকিত? কেবল তাহা নহে,_-উতৎকলের 
প্রদিদ্ধ কবি উপেক্ছ্র ভঞ্জ 1 মে আভিধানিক কবিত্বের গর্বে স্ফীত হইয়া 
একদন বলিয়াঁছিলেম £- 


%* উড়িষ্যাবাসীর! তালপত্রের উপর যে লোহার কলম দিয়া লেখে বা খাড়ে 
(52612556 করে ) তাহা“ক লেখন বলে । 

1 উপেন্ত্র ভঞ্জ উৎকলের সর্বপ্রধান কবি বলিয়া! প্রসিৰধ। তিনি এই সকল কাবা 
রচনা করিযক্(ছেন,--চৈতগ্তচন্দরোদয় (সংস্কৃত ), বৈদেহীপ-বিলাস, লাবশাবতী, রসিক- 


প্রথম অধ্যায় । ৭ 
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কালিদাস দীনকৃষ্ণ * চরণে শরণ। 

আউ সবু কবিস্কর মস্তকে চরণ ॥ 1 
তাহার সে অহঙ্কার কোথায় থাকিত, যদি তোমার পত্রের উপৰ 
তাহার সে কবিতা লেখা না চলিত £ উৎকলের কাশীরাম দাস, কবিবর 
জগন্নাথ দস + সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের যে পদ্যান্ুবাদ প্রণয়ন করিয়া 
প্রসাদবাসী রাজ! হইতে কুটারবাসী” কৃষক পর্যাস্ত সর্বসাধারণের মধো 
ভক্রিমাহাত্মা প্রচার করিয়া চিরযশন্বী হইয়ছেন, সেই অমূল্য গ্রন্থ 
কোথায় থাকিত? আর্ধাজাতির জ্ঞানবিজ্ঞানের অক্ষয়-ভাগ্ডার, আর্্য- 
সভাতার পূর্বতন উঠিহাসের একমাত্র আকর, আধ্্য-ধন্মের একমাত্র 
ভিন্ত বেদবেদাস্ত ত্তোমারই পত্রে লিখিত হইয়া! ছুর্দমনীয় কালের হস্ত 
অতিক্রম করিয়! এপর্যান্ত পরিরক্ষিত হইয়া আসিতেছে ; হে তালবৃক্ষ ! 
ইহা তোমার কম গৌরবের কথা নহে। তাই তুমি ধন্য, তুমি সকল 
বুক্ষের মধো অশেষ গৌরবান্বিত। এ যে একটা কাক তোমার মন্তকরূপ 


হার।বলী, প্রেম-সধানিধি, রসপঞ্চক, কোটা-ব্রন্জাগসুন্দরী, সুভদ্রাপরিণয়, র।সলীলামৃত, 
হবর্ণরেখ। ইতাদি। ইহার মধো “বৈদেহীশ-বিল।স”্ই তাহার সর্বাপেক্ষা শরোষ্ট গ্রন্থ । 
« দীনবুষ্দাস আর এক জন প্রধান কবি। তিনি “রসকল্লোল” "রসবিনোধ” 
“আর্তত্রাণ চৌত্রিশা” ইতাাদি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । | 
+ আর সব কবিদের মন্তকে চরণ। উক্ত কবিতাটার এ্রাথম ছুই চরণ এই-- 
উপ ইন্দ্র ভঞ্জ কহে টেকি বেণী বাহুকু। 
রবিতলে কবি বোলি ন। কহিবু কাহিকু॥ 
অর্থাৎ উপেন্ত্র ভঞ্জ ছুই বাহু তুলিয়া বলেন, রবিতলে ( এই ব্রহ্মাণ্ের মধো ) আর 
কাহাকেও কবি বলিয়া স্বীকার করি না; অর্থাৎ বাল্সিকী, বাস, হোমার প্রভৃতি "কবি- 
গণও তাহার নিকট কবিনামের যোগা নহেন ! 
ইনি একজন জীপ্রীচৈতগ্ঠ মহাপ্রভুর সময়ের কবি। চৈতন্য মহাপ্রভু ইহাকে 
নাকি প্রেষালিঙ্গন দিয়াছিলেন। ইনি প্রীমন্ভাগবতের উড়িয়া ভাষায় পদ্যানুবাদ করিয়া- 
ছিলেন । এই ভাগবত গ্রন্থ উড়িষ্যার গান্‌পেল? | 


৮ উড়িষ্যার চিত্র 


মানমান্দিরের চূড়াতে বসিয়া চারি দিকে গাহার আহারের অন্বেষণ 
করিবার জন্য, আস্তে আনতে তোমার দিকে আসিতেছে, উহাকে তুমি 
বমসিতে দাও। 

দেখিতে দেখিতে কাক আসিয়া! শরুশরে টপবেশন করিল ও কি 
যেন দেখিয়া “কা ক1” রবে চীৎকার করিয়া উঠিল । তাহার সেই 
কর্ণভেদী রব শুনিয়া, একটা কোকিল বটবৃক্ষের শ্ঠামণ পত্ররা।শর মধো 
তাহার উজ্জ্বল কাল দেহ লুকাইয়া রাখিয়া, কুহু কুহু রবে পঞ্চম তানে 
ডাকিয়া উঠিল । সেহ কুছধ্বনি, গাছেব পাঞা কাপাহয়া, ধরা হন প্লাবিত 
করিয়া, বাযুস্তরে সুধাসিঞ্চন করিয়া, নীল আকাশে প্রত্ধিবনির রঙ্গ 
ভুলিয়া লীন হৃহয়া গেল। পার্খববন্ী আমশাখায় উপবিষ্ট হইযা একটা 
মর্কট আগের মুকুল ভাঙ্গিয়। মহানন্দে ভেজন করিঠেছিল। সে সেই 
কুছুধ্বনি শুনিয়া চকিতের ন্যাব “ভুপ্‌ ছুপ্‌” শব্ধ করিয়া, সে গাছ হইতে 
অন্য গাছে লাফাইযা পড়ল । গ্রামের বুদ্ধ বটি ( প্রায় প্রতোক গ্রামেই 
একটি ধন্মের ষাড় আছে ) তাহার স্থুল-কষ্ণ ভীষণ শরীর বটগাছের শীশুপ 
ছায়ায় বিস্তৃত করিয়! অদ্ধনিমীলিত-নেত্রে রোমস্থন করিঙেছল * সে সেত 
প্কুহু কুহু” রব শুনিয়া চক্ষু মেলিয়া তাকাই 9 ফেন্‌ ফোন্‌ শব করির”, 
সেই কোকিলের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিঠে লাগিল। ইভিমশ্ো 
একত্র লাঙ্গলে বাধা ছুইটী বলদ, লাঙ্গন টানিয়া হড়. হড় শব করিতে 
করিতে, সেই গাছের তলে আমিতে লাগিল ! তাহার পশ্চাৎ্থ পশ্চাৎ 
একজন কৃষক একগাছা পাচন হাতে করিয়া *পিক।” ( চুরট ) খাইতে 
খাইতে, সেই বলদ দুইটীকে হাড়াইয়া নিয়! চলিল। এই ক্লষকের নাশ 
মণনায়ক । 








চিস্তামণি নায়কের গৃহ । 


“মলা মন মা ছড়া গোসাই-খির।-ঘাগিনীখিয়া ছড়া” 
লাঙ্ছলে বীধা বলদ ছুইটী, বটগাছের শীতল ছায়! দেখিয়া লোভ সম্বরণ 
করিতে না পারিয়া, কিম্বা সেই বুদ্ধ শায়িত ণ্ডের প্রতি স্বজাতিগ্রীতি- 
বশতঃ, গাছের তলে আসিয়া একটু দীড়াইলে, মণিনারক ন্তাহাদিগের প্রাতি 
উল্লিখিত সুমধুর সম্বোধন প্রয়োগ করিল । কিন্ত মূর্খ ক্লষক বুঝিল না যে, 
তাহার অভিশাপ কার্যে পরিণত হইলে, তাহ।র নিজেরহ ক্ষতিএজ্ত হইতে 
হইত--এই গালাগালির চরম ফলট! তাহার নিজের ঘাড়ে পড়িত। উহার 
অর্থ এই-_-“রে মরা শালার! ! তোরা ঠোদের গৌসাইকে খা'স, (গোৌঁসাই 
'_ গোস্বামী _ প্রভু-গরুর যিনি মালিক, অর্থাৎ বস্তু] স্বয়ং )--যোগিনী 
(ডাকিনী) তোদের খ'ক"-__( কিন্তু তাহা হইলে লোকসানটা কার ?) 
গালাগালির অর্থ যাহাই হউক, স্থুলবুদ্ধে বল্দ হুইটা কিন্তু তাহ! বুঝল 
না। কৃষকের শ্বীতের সেই “পাচন-বাড়ী” তাহাদিগকে গো-ভামায় 
উহার অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়! ন! দেওয়া পর্যন্ত তাহারা একটুও নাড়িল 
না। এইন্ধপে মণিনায়ক গরু তাড়াইয়া নিয়! তাহার বাড়ী পৌন্ছিল। 
আমরা ইতিপুর্ব্ণে বলিয়াছি, নীলকণ্ঠপুর গ্রামের “বস্তিপ্টা পুর্ব 


১০ উল্ড়ষ্যার চিত্র। 
পশ্চিম বিস্তৃত ॥ মাঠ হইতে পথটা উত্তর দিকে গিয়া সেই বস্তির প্রায় 
মধাভাগে গ্রামদাণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে । মণিনারকের বাড়ী সেই 
“বন্তির* প্রায় মধ্স্থলে, গ্রামদাগ্ডের দক্ষিণ ধারে, “ভাগবত-ঘরের” সঙ্নি- 
কটে। মণিনায়ক তাহার বাড়ীর সম্মুখে গিয়া, গলির মধ গরু রাখিয়া, 
'নীলাঃ “নীলা” বলিয়া ডাকিতে লাগিল । তাহার ডাক গুনিয়া একটা 
অষ্টাদশবর্ষীয়া বালিক! তাহার ঘরের দরজায় আঁসিয় কড়াইল । সে 
“্ঘসী" প্রস্তত করিতে ছল, তাহার হাঁত গোময়-মাখ। ছিল। 

মণি বলিল-_“নীলা, গরু বাধ--তোর বউ কোথায় ?” 
নীলা ।--“হাটে গিয়াছে, এখন৪9 ফেরে নাই।” (উড়িষ্যায় মাকে 
বউ বলে)। 

এই কথা বলিতে বলিতে সে দৌড়াইয়! গিয়া লাঙ্গল হইতে গরু ছটা 
খুলিয়া! ছায়াতে একটা খেঁটার সঙ্গে বাধিল 9 গরুর সম্মুখে কিছু খড় 
দিল। ইত্যবসরে মণি তাহার ঘরের পপিগা'তে ( বারান্দাতে ) পা ছড়াইয়া 
বসিয়া, সেই চুরুটটা টানিতে লাগিল। 

বেলা প্রায় দেড় প্রহর হইয়ছে | রৌদ্রর্বাঝা করিতেছে । নেই 
বিস্তৃত গলিটির কতক অংশে গৃহশ্রেণীয় ছায়া পড়িয়াছে। মুছু 
পবনস্থ্ধালনে ছুই একটা নারিকেল গাছের পাতা নড়িতেছে । গাঁলর 
মধাস্থলে একটা কূপ হইতে একটা স্ত্রীলোক জল তুলিতেছিল। জল 
তুলিতে তুলিতে তাহার হাতের কাঁসার গহনাগুলি ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ করিতে 
লাগিল। চিস্তামণি তাহাকে বলিল--“রে রামার মা, একটু জল দাওতে 
টালিয়! দাও, বড় ধুলা উড়িতেছে” ! রামার মা তখন ছুই কলসী জল 
সেই গলির উত্তপ্ত ধূলিরাশির উপরে ঢালিয়। দিল। তখন একটু বাতাস 
বহিল_-তাহা মণিন।য়কের স্বেদগলিত গাত্রে লাগিয়া বড়ই মধুর বোধ 
হইল। ইতিমধো নীলা এক ঘটা শীতল জল ও এক খানা গামছ৷ 
আনিয়! দিল। কৃষক সেই শীতল জলে হাত, মুখ, প! ধুইয়া ও গাম্ছা 


দ্বিতীয় অধ্যায়। ১১ 


দিয়! মুখ মুছিয়া, বড় তৃপ্তি অন্থভব করিল। এই সময় তাহার স্ত্রী ঝুম্প। 
একট! ছোট ঝুড়ী মাথায় করিয়া, মুখে একটা চুরুট টানিতে টানিতে ঘরে 
আসিল। সেই ঝুড়ি বা টুকৃরিতে ছুইট! ছোট মাঁটার ভাঁও বসান ছিল। 
ভাহাকে দেখিয়া চিন্তামণি বলিল-_ 
“হাট হইতে কি আনিলি ?” 
ঝুম্পা । “আর কি আনিব, কিছু মিলিল না। মোটে ছুই সের 
বিরি * নিয়া হাটে গিয়াছিলাম, শাহ বেচিয়া ছয় পয়সা পাইলাম । 
হাহার ছুই পয়সার তেল, ছুই পয়সার পানগুয়, ছুই পয়সার “কলরা” 
( উচ্ছে। আনিয়াছি 1” 
চিন্ত। । “আমাকে একট্র তেল দে দেখি, আমি গা ধুইয়া আসি-- 
উহু! বড় গরম 1” 
এই সদয়ে নীলা আসিয়া বলিল- -“বউ ! কই আমার “হল্দি' 
কোথা ? গায়ে মাখিবার হল্দি একটু গ নাই যে ?” 
ঝুম্পা ।_-“আঁজ পয়সায় কুল।ষঈল না-আর হাটে আনিব । মোটে 
দুই সের বিরি ছিল !” 
এই কথা হইতে হইতে চিন্তামণি সেই ভাও হইন্তে একটু রোড়র 
তেল ঢালিয়! লইয়া, তাহা সর্বাজে মাখিয়া গাণছ। কাধে করিয়া “গা 
ধুতে” গেল। “গা-পোঁয়” অর্থে বাস্তবিকই গা ধোয়া, জলে ডুব দরিয়া 
স্নান করা নহে । কোন বিশেষ উপলক্ষ ভিন্ন (যেমন তীর্থ-ম্ান, পিতৃ- 
শ্রাদ্ধ) প্রায় কেহ “মুণ্ড” ধোয় না। তবে রমণীগণ মধ্যে মধ্যে মাথা 
ধুইয়া থাকেন--মে কখন? তাহারা কেশবিন্ত।স করিয়া খোপার উপরে 
যে ঘ্বত ঢালিয়! দেল, সেই ঘি বখন বড়ই হুর্গন্ধময় হইয়া পড়ে-_-তখন !. 
গ্রামের উত্তরে একটা ডোবা আছে; তাহার জল এইচৈত্রমাসে প্রায় 
শুকাইয়! গিয়াছে । সেই ডোবাতে মণিনায়ক গা ধুইতে গেল । গ্রামের 
5৯ বিবি মাসকলাই বিশেষ। 2. 


১২ উড়িষ্যার চিত্র 1 
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গরু, মহিষ, মানুষ, সকলেই এখানে গা! ধুইয়া থাকে । রমণীগণের 
গায়ের হলুদ লাগিয়া ইহার জল হলুদবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহাদের 
দস্তধাবনাস্তে পরিতান্ত গাছের ডাল গুলি ঘাটে স্তুপাকার হইয়া রহিয়াছে । 
গ্রামের গলিতে তিনটা কূপ আছে ; সকলে সেই কূপের জল পান করিয়া 
থাকে ; তবে এই ডোবার জল পাঁন করিতে দে ভাহাঁদের বিশেষ কোন 
আপত্তি আছে, তাহ! বোধ হয় না। 

মণিনায়ক গা ধুইতে গেল, আমরা ইতাবসরে তাহার বাড়ীঘর একবার 
ভাল করিয়। দেখিয়া লই, ও ভাহার পরিবারের একটু পারচয় দ্রিই | 

চিন্তামণি নায়ক একজন সাধারণ কৃষক, জাতিতে “খগ্ডইভ৮ | 
তাহার ৩ মান ( প্রায় ৩. একারের সমান ) জমি চাষ আছে; একখানি 
হাল, দুইটা বলদ । একটা গাতী আছে, হাহা প্রায় একপোয়া ছুগ্ধ 
হইয়া থাকে । গরুগুলি নিতান্ত অন্থিচম্্রনার, উড়িষার আঅপিকাংশ গামা 
গরুই সেইরূপ | মাঠে ঘাস নাই--প্রায় অধিকাংশ ঘাসের জমি আবাদ 
হুইয়াছে ) * বাঁড়ীতে৪ খড় খাইঠে পায় না-_খড় দিয়া ঘরের চাঁল 
ছাউনি হয়। সে বেচারাদের উপায় কি? যাহা হউক, মণিনায়কের 
পরিবারের মধো এই তিনটা গরু ছাড়া, একটি স্ত্রী, একটা কন্যা ও দুটা 
পুশ আছে । নীলার এখনও বিবাহ হয় নাই; সে তাহার মাতার প্রথম 
বিবাহের কন্তা ; মণিনায়কের জোস্টভ্রাতা হরিনারকের ওরসে জন্ময়াছল। 
হরির মৃত্যুর পর, দেশাচার অনুসারে মণিই ভ্রাতৃজায়।কে বিবাহ করিয়াছে । 
তাহার গুরসে দুইটা পুত্র জন্ময়াছে, বড়টী রদুয়া_বয়ন আট বৎসর-_ 
সে গাতীটাকে লইয়া বনে চরাইতে গিয়াছে + ছোট ছেলের বয়স ছয় 
মাস, সে এখন মনের সুখে ঘরে গুইম়্া নিদ্রা ফাইতেছে। 

* উড়িষযার বঙ্গোবস্তকর্তী (96001617621 06057) মহানুভব শ্রীযুক্ত মাডক্ন্‌ 


( 81200%) সাহেবের যত্বে এই বন্দোবন্তে প্রতিগ্নামে কিছু কিছু (বতদূর পাওয়া 
গিয়াছে ) ঘাসের জমি রক্ষিত হইয়াছে, তাহা কেহ ভবিষাতে চাষ করিতে পারিবে না। 
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বলা বাহুলা, মণিনায়কের ঘরে মাটীর দেওয়াল ও খড়ের ছাউনি । 
তাহার বাড়ীটা উত্তর-দক্ষিণ লম্বা-_সদর দরজা! উত্তরে, গলির দিকে 
খোলা । দরজাটা নিতাস্ত ক্ুত্র, প্রবেশ করিতে হইলে মাথা! হেট করিতে 
হয়; তাহাতে কাঠের একখান কবাট; দরজাটা ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে না 
হয়া পুর্ব দিকে সরান ৷ সদর দরজার সম্মুখে, পিগাঁর নীচে, হুইখান। 
পাথর ফেলান আছে, তাহারা সিঁড়ির কাজ করে। সেই সিঁড়ি দিয়া 
পিগাতে উঠিবার কথা, কিন্ত ঘরের দাবা এত নীচু যে সেহ সিঁড়ির 
বাবহার প্রা করিতে হয় না। সিড়ি দিয়! উঠিলে, বারান্দা বা “পিওর 
উপরে উঠিতে হর; পিগাটা একহাত প্রস্থ ০ বাড়ীর প্রস্থান্থরূপ লম্বা । 
পগুাতে মাটার দেওয়াল-_তাহীতে সাদা! লাল আলিপন! দেওয়!৷ ; ফুল, 
লত৷, পাঠা, মানুষ অক! | সদর দরজ্ঞা দিয়া, বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ 
করিতে হইলে, ছোট একটা ঘরের মধ্য দিয়া যাইতে হয়, তাহার দক্ষিণ 
পারে বড় একটা ঘর । ছোট বড় ছুইটী ঘরই শয়ন ঘর-_বড়টা গৃহস্থের, 
ছোটটা গরুর । এই ছুই ঘরের মপো, একটা মাটির দেওয়ীল; অথবা 
একটা ঘরকেই, মধো দেওয়াল দিরা, ছুইভীগ করা হইয়াছে বলিজে যেন 
ঠিক হয়। ছোট ঘরটার মধ দিয়া বাড়ীর মধ্যের প্রাঙ্গনে বা উঠানে 
পড়িতে হয়। উঠানটা নিতান্ত ক্ষুদ্র-__তাহীর চারি দ্দিকে মাটার দেওয়াল, 
বাতাস অসিবার কোঁন পথ নাই, অবশ্ত সেই সদর দরজা 9 পশ্চাতের 
আর একটা ক্ষুদ্র দরজ। ভিন্ন। সম্মুখের ছুইটা শয়ন ঘর ছাড়া পশ্চাৎ- 
দিকের মাটার দে৪য়লের সঙ্গে চাল দিয়া আর একটা ঘর করা হইয়াছে ; 
সেটাও একটাঞ্খয়ন ঘর; সে ঘরে মণিনায়কের কন্যা নীলা থাকে, আবার 
কয়েকটা হাড়ীকলসী'ও থাকে । ..পুর্ধ দিকে দেওয়ালের সঙ্গে কৌন ঘর 
নাই) তবে মঃটার দেওয়াল বৃষ্টির জলে পাছে ধুষঈয়া যায়, এইজন্য 
তাহার উপরে একখানা খড়ের চাল আছে; তাহার পুর্ব দিকে আবার 
অন্য গৃহস্থের চাল লাগিয়াছে । পশ্চিম দিকের দেওয়ালের: সঙ্গে আর 
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একখানি ঘর আছে? সেটা “রস্ুঘর” এ তাহার একটা পিগা বা বারনদ 
আছে, সেখানে টেকি আছে; এই বারান্দা শরন-ঘরের ক্ষুদ্র বারান্দায় 
সঙ্গে মিলিত হইয়াছে | নীলার শয়নঘর ও রন্থুই ঘরের মধ্যে একটী 
ক্ষুদ্র দরজা; উহ! বাড়ীর দক্ষিণ ভাগের সঙ্গে মিলিত। চারি দিকে 
দেওয়াল বেষ্টি5 গুহকে “খঞ্জা” বলে। 

এই সকল ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য কেবল একটা করিয়া দরজা; 
সেগুলি ভিতরের উঠানের দিকে খোলা । কেবল গরুর ঘরে প্রবেশ 
করিবার দ্রইটী দরজা-_-একটা উঠানের দিকে খোলা, মার একটা সেই 
সদর দরজী | ইহার কোন ঘরে বায়ুপ্রবেশের জন্য জানালার কারবার 
নাই । বারু ত সর্বত্রই আছে, তাহার আবার প্রবেশের পথ থাকিবে কি? 

ঘরের গ উঠানের পশ্চাৎভাগের জমিখণগ্ডকে “বারী” বলে। তাহ৷ 
প্রায়ই লম্বা হয়া পশ্চাতের দিকে গিয়া থাকে । দেখানে ছুইটা ভন্মস্ূপ ; 
তাহার মধ্যস্থলে একটা গর্ভের মধ্যে পচ গোময় জমা হইয়া আছে। 
এই ভন্ম-মিশ্রত গে।ময় দ্বারা জমিতে “খত” (সার ) দেওয়া হয়। 'ভাহার 
কষিরিষয়ক উপকারিত! অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু আপাততঃ 
তাহার স্বান্তাবিষয়ক উপকারিতা স্বীকার করা সম্বন্ধে ছু মত আছে । সেই 
পচা গোমষের গন্ধে বাড়ী আমোদিত হইয়! থাকে, বিশেষতঃ যখন দক্ষিণ 
দিক হইতে বাতাস বহে। বাড়ীর পিছনের দেওয়ালের গাষে শুঙ্ক গোম- 
রের চাপ্টা লাগান সাছে- ইহা জ!লানি কাষ্টের কাজ করে। এততিনন 
এই পশ্চা্ “বারীত্তে” তিনটা কদলী গাছ, চারিটা বেগুনের গাছ, একটা 
লাউ গাছ ৪ একটু পরিষ্কত স্থানে কিছু শাক হইরাছে। এক সারি 
গাঁদাফ্ুল গাঁছে ও একটি “নব-মল্লিকা” ( বেল) ফুল গাছে কয়েকটি ফুল 
ফুটিয়া আছে । প্র.তদিন সন্ধ্যাকালে সেই গাছের ফুল টহল 
কবরীশোভা বর্ধন করিয়া থাকে । 

মপিনায়কের স্ত্রী ঝুস্পার বয়স প্রায় ৪০ বৎসর হইবে; বর্ণটী খুব 


দ্বিতীয় অধ্যার | ১৫ 


শ শা পি *-_ ৭ ক্ঞলা ৮ সী ০০ 


কালো-_দেহ রবাককৃতি, (কিন্ত বেশ বলিষ্ঠ তাহার ছুষ্ হাতে ছটা 
কাসার “ড়” (বাউটা) শোভা পাইভেছে। প্রত্যেকটা জনে গ্রাঁয় 
দেড় সের করিয়া! হইবে । শুনিতে পাট, আবশ্ঠকমতে এই অলঙ্কারটীর 
দ্বারা অস্ত্রের কাজগ্ড করা যাইতে পারে__-অফেন্সিব্‌ ও িফেন্সিব্‌ 
ভুই রকমেরঠ-_অবশ্ত স্বামীর সহিত বুদ্ধ বাধিলে। আমার বোধ হয় 
পৃথিবীর মপ্যে আর কোন রমণীভূষণের এইরূপ উপক!রিতা নাই-_আর 
সকল অলঙ্কাবৰ কেবল অলঙ্কারই | ঝুম্পার গলায় একছড়া পলার মালা, 
একপায়ে একগাছ “গোড় বালা” (বীকা মল, ) ছুই বাহুঠে উল্কী। 
পরিধানে একখান দেশী মোটা সুতার সাড়ী, তাহার প্রায় আধহাত চৌড়। 
লাল পাড় ? এক হাত চৌড়া আঁচলা ৷ সাড়ী খান! হাটুর উপরে তুলিয়া 
পরা, পিছনের দিকে এক কোণা গু'জিয়। কাছা দেওয়া । বোঁধ হয় এই 
সাড়ীখানি ঠিন মাস কাল রজকের হস্তগ হয় নাই । ক্ষক-পত্বীর 
মন্তকের খোপ।টী মাথার মধাস্থলে পর্ব5 শৃঙ্গের শ্ায় শোভ। পাঠতেছে। 
উড়িষ/র পুরুষদিগের ,খোপ। 00011500021, স্ত্রীলোকদিগের খোপা 
1)611)170108191, ইংরাজী না জান! পাঠক পাঠিকাগণ আ'মাকে মাপ 
করিবেন, আমি কোন ক্রমেই এই ছুইটী ইংরাজী কথা ব্যবহারের 
লেভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না । উহার বাঙ্গলায় অন্বাদ করিলে 
দাড়াইবে--স্ত্রীলোকের খোপা আকাশ পানে মাথ| তুলিয়া থাকে, পুরুষের 
খোপা মাথার পশ্চান্ভাগে ভূমির সহিহ সমান্তরাল ভাবে থাকে । 
নীলার বর্ণটা কালোর উপরে মাজা ঘসা_তাহার উপরে ক্রমাগত 
তৈল হরিদ্র/ মাখাতে আর একটু ফরস! হইয়াছে । তাহার সর্বাঙ্গে 
যৌবনের শ্রী ফুটিয়া! বাহির হইয়াছে । তাহার কাপড়খানা ঠিক আহার 
মাতার কাপড়ের স্তায়, তবে তাহ! হলুদ রঙের ছোপ দেওয়া; কাপড়ের 
এক অঞ্চল মাথার খোপ| ঢাকয়া, পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত হইয়াছে | ( উড়ি- 
ব্যার অবিবাহিতা কন্ত।গণও পিত্রালয়ে মাথায় কাপদ্'দ্দেয়-)1 তাহার, 
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হাতে খড়, (বাউনটী) ভিন্ন কতকগুলি করিয়া লাল মাটির ( গালার ) 
চুড়ী আছে; ছুই পায়ে ছুই গাছ! “গোড়বালা”, নাকে একখানা পিস্তলের 
“বেসর” ( অর্ধচন্্র) ঝুলিতেছে ; ছুষ্টকাণে দুটা কাসার বা পিতলের 
“কর্ণফুল” । গলায় তাহার মাশার স্তায় মালা । দক্ষিণ হন্তের ছুইটা 
অস্গুলীনে বড় বড় দক্তার “মুদী” বা আঙ্গটা; সে আঙ্গটার উপরে একটা 
গোলছত্র। 

মণিনায়ক গা! ধুইয়৷ আসিল । দাণ্ডের একটা কুপ হইতে এক ঘটা 
জল তুলিল, এবং ঘরের সম্মখস্থিত “তুলসী চৌরার” (মাটির তুলসী 
মঞ্চের) উপরে তুলসী গাছে, একটু জল ঢালিয়া দিয়া, হাতে তালি 
মারির! প্রণাম করিল । নীলাকে ডাকিলে, সে আসিয়া একখানা ময়ল! 
মোট।, দেশী ধুতি ও “পুজা মুনিহি” ( থলিয়া ) আনিয়! দিল। চিস্তামণি 
সেই কাপড় পরিয়া, সেই পুজ! মুনিহি খু'লয়া, জলের ঘটা নিয়! পিঁড়ার 
উপরে বসিল। প্রথম»: একটু তিলকমাটি বাহির করিরা তাহা হাতে 
ঘসল, ও কাণে, নাকে, ললাটে, বাহুতে, পুষ্ঠে, ছুই পার্শে, ফোটা 
কাটিয়া একখান ক্ষুদ্র আরনাতে মুখ দেখিল ৷ পরে হাত ধুইয়া ফেলিয়া 
নেই থলিরা হইতে জগন্নাথ মহাপ্রভৃর মহাপ্রসাদ কয়েকটা শুঙ্দ অন্ন ও 
একটা শুষ্ক তুলসী পত্র বাহির করিয়া, “হে মহাপ্রভূ! হে নীলাচল 
নাথ! ছুঃখ দূর কর-_হে গৌরাঙ্গ !? বলিয়া ভক্তি পুর্কক মহাপ্রভুর 
উদ্দেম্ে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিয়া, তাহা মুখে দিয়! খাইয়া ফেলিল। 
পরে উঠিয়া গিয়; জল দিয়া হাত ধুইয়া আসিল । 

ই-তাবসরে কৃষক গৃহিনী হাট হইতে যে “কলরা” ( উচ্ছে) তরকারি 
আনিয়াঁছল, তাহার ব্যঞ্রন রীধিয়া ভাত বাড়িয়া, তাহাকে খাইতে 
ডাকিল। তাহার শয়নের ঘরে ভোজনের জায়গা! হইয়াছিল, ,সে সেই 
ঘরে গেল। 

পূর্বেই বলিয়াছি, সেই ঘরটির একটি দরজা, তাহ! ভিতরের দিকে 
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খোলা । এই দরজা খোলা থাকা সত্ত্বেও, সেই ঘরটি এই দিবা হই প্রহরে 
অন্ধক'রময় হইয়! রহিয়াছে । কেবল দরজার নিকটবত্বী অংশ আলো- 
কিত হইয়াছে । বিশেষ করিয়! নিরীক্ষণ কাঁরয়। দোঁখলে, ঘরের পশ্চিম 
ভাগে দেওয়ালের গায়ে একট মোট মাদুর ঠেসান দেওয়! আছে, দেখ। 
যাইবে । সেখাঁনে মেঝের উপরে প্রায় তিন হাত জায়গ! একটু উচ্চ, 
প্রায় ছুই হাত প্রশস্ত। উহার উপরে কিছু খড় দিয়! বালিশ করিয়া 
মণিনায়ক সন্ত্রীক এই মাছুরের উপর শয়ন করে। কেবল গ্রীষ্মকালে 
নহে, শীতকালেও সেই একই বিছানা; তবে শীতকালে একটা মোটা 

দর, কিন্বা পুরাতন কাপড়, কি একখানা কাথা, সেই মাছুরের উপর 
পাতা হয়, এবং আর একট! মোটা মাত্র লেপের কাজ করে। ইনি 
এখন শীত অতীত হওয়াতে কিছু দিনের জন্য ঘরের চালের সঙ্গে ঝুলান. 
থাকিয়া বিশ্রামস্থখ ভোগ করিতেছেন । ঘরের এক কোণে তিনটি 
“টুকৃরি” (বাঁশের বা বেতের ঝুড় ) ও করেকটি হাড়ী রহিয়াছে; আর 
কয়েকটি হাঁড়ী একগার্ী শিকায় ঝু'লতেছে, আর এক কোণে একটা 
ছোট কাষ্ঠের বাক্স; এবং একগাছা দড়ীর উপরে তিন খানা পুরাতন 
কাপড় ঝুলিতেছে । ইহাই হইতেছে ঘরের আদবাব। 

ঘরের পূর্ব দিকে একখান! কীাশার বড় থালায় ভাত বাঁড়া হইয়াছে ; 

সে পাস্তাভাতের (€ “পথাল” ) এক প্রকাণ্ড স্তুপ। তাহার উপরে একটু 
উচ্ছের তরকারি ;__-আমি কালিদাস হইলে বলিতাম,_-ষেন পুর্ণচন্ত্রবিদ্বের 
মধ্যে কলঙ্ক-রেখা শোভ। পাইতেছে । তবে তাই বলিয়া সে ভাত চঙ্্- 
বিষ্বের গায় শুভ্র নহে $. তাহা লাল রঙ্গের মোটা ভূত । সেই ভাতের 
এক পার্থে একটু দেশী মোট! লবণ (করকচ ) ও একটা কীচা লঙ্কা । 
থালার নিকটে একখানা ছোট তক্ত', উহ! অনেক দিন যাবৎ পিড়ির 
কাজ করিয়। আসিতেছে ও আরো কত কাল করিবে তাহার ঠিক নাই। 
খালার বাম দিকে কড় এক ঘটা জল 
২ 
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সেই ভাতের রাশি দেখিয়া পাঠকগণ বোঁধ হয় ভাবিতেছেন,__ 
“মণিনাঁয়ক, তাহার স্ত্রী ও কন্তা একত্র বসিয়া আহার করিবে ।” কিন্ত 
সেটা আপনাদের ভূল । যদিও বিধবা-বিবাঁহ, ফৌবন-বিবাহ, স্ত্রীলোকের 
হাট-বাজার করা ও চুরট-টান! ইত্যাদি কোন কোন বিষয়ে উড়ষ্যার 
চাষাগণ ইয়ুরোপের স্থুসভ্য জাতিদ্রিগকে ধর ধর করিয়াছে, তথাপি 
স্ত্ী-পুরুষ একত্র বসিয়া আহার কর! বিষয়ে এখনও ইহারা অনেক দুর 
পশ্চাতে পড়িয়া আছে। এ থালার ভাতগুলি, তিন জনের জন্য 
নহে, একা মণিনায়কের জন্য ! উহাতেও শাহার পেট ভরিবে কি না 
সন্দেহের বিষয় । 

মণি আপিয়! সেই পিঁড়িতে বসিল ; ঘটা হইতে একটু জল দিয়৷ হাত 
ধুইয়৷ সেই অন্নরাশি উদর-বিবরে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। এক 
গ্রাস ভাত মুখে দিয়া, একটু নুন মুখে দিতে লাগিল ) কখন কখন সেই 
উচ্ছের তরকারি একটু মুখে দিতে লাগিল । নুন, ডাইল, তরকারি, 
ব্যঞ্জনা্দি দ্বারা ভাত মাখিয়! খাওয়। উীঁড়ষ্যা দেশের প্রথা নহে । তবে 
আমাদের দেশে সেই মিশ্রণ-ক্রিয়াটা থালার উপরে হয়, সেখানে উহা 
মুখের মধ্যে হইয়া! থাকে, এইটুকুমাত্র প্রভেদ বল! যাইতে পারে। 
এইরূপে সেই তরকারিটুকু নিঃশেষিত হইল; কিন্তু ভাতের অর্দেকও 
উঠিল না। তখন গৃহিণী একখণ্ড কাচা-শুফ আম (পুর্ব বৎসরের ) 
আনিয়! দিলেন । তাহার ও পূর্বোক্ত লঙ্কার সাহচর্যো ও সাহায্যে সেই 
অবশিষ্ট অন্নগুলি তাহাদের গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌছিল। পরে, যাহার! 
পথহার! হইরা এদিক ওদিক পড়য়াছিল, কিম্বা পথে দেরী করিতেছিল, 
সেই ঘটার জল তাহাদিগকে নির্বিগ্রে পৌছাইয়া দিল । 

উড়িষ্যার অধিকাংখ লোকেই এইরূপ যৎসামান্ত ব্যঞ্ন দিয়া ভ!ত, 
খাইয়া থাকে । মাছ প্রায় কাহারও ভাগ্যে ঘটে না; তবে যে পয়সা! 
দিয় কিনিতে পারে, সে শুক মাছ খাইয়! থাকে । প্রত্যহ ভাইল-ভাত, 
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খাওয়া কেবল বড় লোকের ভাগ্যে ঘটে, দুগ্ধের ত কথাই নাই । উড়িষ্যা- 
বাসিগণ প্রায়ই, বিশেষতঃ গ্রীন্মকালে, ছুই প্রহরে পাস্তা ভাত (পূর্ব 
রাত্রিতে পাক করা ) খাইয়া থাকে ; মধ্যাক্ছে কেবল তরকারি রন্ধন করে, 
তহাঁর আবার কিয়দংশ রাত্রির জন্য রাখিয়! দেয়, তখন কেবল ভাত পাক 
করে। এইরূপে ইহারা কেবল ভাত এক বেল! পাক করে ও কেবল 
তরকারি অন্ত বেলা পাক করে । ডাঁইল, তরকারি, বাঞ্জনের অভাব কেবল 
ভাত দিয়াই পুরণ করিতে হয়; সেইজন্য অনেকগুলি করিয়। ভাত খায় । 
কিন্তু ছুই বেল! পেট পুরিয়া খাওয়া অনেক লোকের ভাগ্যে ঘটে না। 

আমর। মণির আহারের বিবরণ লইয়া এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম ; আহারের 
সময়ে গৃহিণীর সঙ্গে তাহার যে কথোপকথন হইতেছিল, সেদিকে কর্ণ 
পাত করি নাই ৷ মণিও প্রথমনঃ বড় বেশী কথা বলিবাঁর সময় পায় নাই, 
ভাতগুলি পেটের মধ্যে যাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিল । যাহা- 
হউক, খাইতে খাইতে মণি বলিল,__“রঘুয়া কখন খাইয়াছে ?” 

গৃহিণী ।__“তাহা নীলা জানে, আম ত হাটে গিষাছিলাম, 
জানি না?” 

নীল! উঠানে দীড়াইয়াছিল, বলিল--“সে অল্পক্ষণ হইল খাইয়া 
গিয়াছে !” 

মণি ।_-”আমাকে এত ভাত দিলে কেন ? তোমাদের ছু জনের ভাত 
রাখিয়াছ ত ?” 

গৃহিণী ।-_-পতুমি খাও আমাদের আছে ।” 

মণি ।--“আজ হাঁটে ধান-চাউলের বাজার কিন্ূপ ?* 

গৃহিণী।_“দর ক্রমেই চড়িতেছে_-আজ চাউল টাকায় ১ সের, 
বিক্রী হইল ।” 

মণি।--(এক ঢোক জল গিলিয়!) “তাই ত, আমাদের ঘরে যে ধান 
আছে, তাহাতে আর ২৩ মাসের বেশী যাবে না। তার পর কি হবে?” 
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গৃহিলী "একবার বিয়ালীট! * কাটা পর্য্যস্ত চলিলে হয় |” 

মণি ।__-“তাহার ত এখন অনেক দেরী- ভাদ্র মাসের আগে বিয়।লী 
ধান কি কাটা যাবে? আর মোটে ছুই পোয়া 1 জমি বিয়ালী তাহ।তে 
কতই ফলিবে ? বোঁধ হয় গত বখসরের মত এবারও মহাজনের নিকট 
হইতে ধান কর্ করিতে হইবে 1” 

গৃহিণী ।-_-“তুমি কঙ্জ কর, আর যা” কর, এবার কিন্তু নীলার “বাহা” 
(বিবাহ) না দিলে চলিবে না! আজ একজন গণক বলিল, এই বৈশাখ 
মাসে কাল শু আছে-_তাহাঁর পর এক বৎসর অকাল ।” 

মণি ।--প্তাই ত, কি কাঁরব? এই সেদিনমা মরিয়। গেলেন, 
তাহার "শুদ্ধ শ্রাদ্ধের জন্য মহাজনের কাছ থেকে ১৫ টাকা কঙ্জব করি- 
যাছি, আবার এখন কি রকমে টাক! পাইব ?” 

গৃহিত ।--পকিন্ত এ কাজও বড় ঠেকা_মেয়ে এই মাঘ মাসে ১৮ 
বৎসরে পড়িয়াছে, কখন কি হয় বল! যায় না-_বরং এক মান জম বাধা 
দিয়া টাকা কর্জ্জব কর ।” 

'মণি।__এ্বাহা” ত মুখের কথা নয়, আর সে জমি বাঁধা দিলেই বা 
কি খাইব-_দেখা যাক আজ একবার মহাজনের বাঁড়ী যাব ।” 

ইতিমধ্যে ছোট ছেলেটার নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে সে কীাদিয়া উঠিল। 
নীলার বিবাহের প্রসঙ্গ উপস্থিত হওয়ামাত্রই যেন নীলার উদরানল হঠাৎ 
জলিয়া উঠিয়াছিল, সে রস্থুই ঘরে গিয়া খাইতে বসিয়াছিল। আর 
থালাঁও মোটে আর একখান! ছিল। গৃহিণী ছেলেটাকে কোলে করিয়া 
স্তন পান করাইতে লাগিল । তাহার বড় ক্ষুধা হইয়াছিল, গরুতে মোটে 
এক পোয়! ছুগ্ধ দেয়, তাহ! খাইয়। সে বাচিবে কেমনে ?;.কখন কখন 
চিড়া গুলিয়া তরল করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে হয় | 


* বিয্ালী--আশু ধান্য। 
1 ছুই পোয়।- অর্ধ মান বা! একর (8019). 
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মণিনায়কও*এই সময়ে ভোজন শেষ করিয়! আচমন করিতে পিছন 
বাড়ীর দিকে গেল। পরে পানের থলিয়াটা হাতে করিয়া আসিয়া 
পিঁড়ার উপরে একটা নারিকেল পাতার মোটা চাটাই পাতিয়া বসিল। 
গৃহিণী ইতিমধ্যে ছেলেকে নীলার কোলে দিয়া, স্বামীর পরিত্যক্ত থালায় 
ভাত বাড়িয়া নিয়া খাইতে বসিল। ূ 

মণি থলিয়া খুলিলে, প্রথমতঃ একটা টিনের লম্বা কৌটা বাহির হইল, 
তাহার এক দিকে কয়েক থণ্ড পাঁন, অন্ত দ্দিকে কিছু চুণ ছিল। ছোট 
এক খানা ভীতি ( “গুয়াকাতি” ) বাহির করিয়া একটা সুপারি কাটিল; 
দে একখণ্ড পানে চুণ লেপিতেছে, এমন সময়ে একখান! গরুর গাড়ী 
লইয়া ভগী (ওরফে ভগবান ) সুই আসিয়া! তাহাকে ডাকিল। 

ভগী স্ত্রইয়ের ঘর চিস্তামণির ঘরের পশ্চিম দিকে সংলগ্র। চিস্তামণি 
তাহাকে সাড়া দিল; সে গাড়ী হইতে বলদ ছুইটা খুলিয়া দিয়! তাহাদিগকে 
ছায়ায় বাধিয়া আসিয়া মণির কাছে বসিল। মণির কন্তাকে ডাকিলে, 
সে একটু আগুন দিয়া গেল; তখন ভগী কোমর হইতে একটা অর্দাদপ্ধ 
চুরুট বাহির করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়। টানিতে লাগিল। এদিকে 
মণিও সেই পানটা *গয়া-গুণ্ডি” সহযোগে মুখে দিয়া, একটা চুরুট 
ধরাইতে ধরাইতে কথা আরম্ভ করিল-_- 

মণি। “আজ হাটে গাড়ীতে করিয়! কি নিয়াছিলে ?” 

ভগী। “মহাজনের কতকগুলি পুরাণ ধান্‌ ছিল, তাহা! প্রায় পচিয়া 
গিয়াছিল; সেইগুলি গাড়ীতে নিয়! বিক্রি কর! হইল ।” 

মণি। “কি দূরে বিক্রি হইল ?” 

ভী। “টাকায় ৪ সের করিয়া সম্তা দরে বিক্রয় হইল। তুমি 
রাঁখিলেইত পারিতে ?” 

মণি । “আরে ভাই, আমার টাকা কোথায়! এই সেদিন মায়ের 

“স্তদ্-শরাদ্ধ* করিলাম, তাহাতে প্রায় ২০২ টাকা খরচ হইল) তাহার মধ্যে 


২ উড়িষ্যার চিত্র । 


১৫২ টাক! মহাজনের নিকট কর্ধ করিয়াছি-_মাসে টাকায় এক আনা 
স্দ-_-কখনও এ রকম শুনিয়াছ ?” 

ভগী। “তা আর কি করিবে ? পঙ্কজ সার নিকট টাকা পাইলে 
বলিয়! তোমার কাজ হইল, আর ত কেউ টাকা দেয় না। সে বৎসর 
ছুর্ভিক্ষ হইল, তাহার কাছে ধান ছিল বলিয়া লোকে খাইয়! বাঁচিল; 
নচেৎ কি উপায় হইত বল দেখি? কত লোক ন! খাইয়া মরিয়া যাইত ! 
টাক! দিয়াও ধান কিনিতে পাওয়া যাইত না । এই রকম ছুই এক জন 
মহাজন আছে বলিয়া লোকে প্রাণে মরে না, নচেৎ কত লোক বৎসর 
বৎসর মার! পড়িত। সেস্ুদ্দ বেশী লয়_তাকি করা যাইতে পারে? 
তাহার জিনিষ, লাঁভ-লোকসান তাহার । লোকসান দিয়া কে কারবার 
করিতে যায়? তাহার কত ধান ও কত টাকা একবারেই আদায় হইতে 
পারে না, ডুবিয়া যায়। জান ত?” 

মণি। “আমার ত আরে! এক বিপদ উপস্থিত ; মেয়েটা খুব বড় 
হইয়া উঠিয়াছে, এবার তা*র বিবাহ না দ্রিলে চলিবে না। তাই 
আঙ্জো! কিছু টাকা কর্জ পাওয়া যায় কি না, আজ দেখিতে যাইব । 
কি করিব, ভাই, তুমি তজান মোটে ৩ মান জমি, তাহাতে সকল 
বছর সমান ফলে না। এবার তবু ভাল বুষ্টি হইয়াছিল বলিয়া 
একরকম ভালই ফলিয়াছিল | তবু বছর খরচ চঞ্গিবে না। গন 
বছরের কর্জা ধান শোধ করিলাম, আর ২৩ মাস পরেই বোধ হয় 
আবার কর্জজ করিতে হইবে । আমার "পীচ প্রাণী কুটুম্ব” তাহা 
তজান? 

ভগ্গী। তাত বটেই; আর জমিতেই বাফলে কি! খুৰ ভাল 
ফলিলে গড়ে এক মান জমিতে ছুই ভরণ * ধান ফলিবে; খুব ভাল 
_..*. উড়িয়া! মাপে ৪ সেরে (স্থল বিশেষে ও মেরে ) এক গৌণী হয় ; ৮০ গৌণীতে এক 
ভরণ। ভরপ--৮ মোণ। 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ২৩ 


অস্ত এ সপ ০ পরস্পর পরি অপ অপ 


আউয়ল নম্বর জমিতে তিন ভরণ, মধ্যম জমিতে ছুই ভরণ ও নীরস 
জমিতে বড় জোর এক ভরণ জন্মে-_ইহাঁর বেশী ত নয় ?” 

মণি। “ভাই, সে কথ! বল কেন ? আমার তিন মান জমি, তাহার 
ছুই পোয়া! বিয়ালী বিরি * আর মোটে আড়াই মান শারদ। খুব ভাল 
যে বন্দ, তাহার এক মানে ৩ ভরণ হইয়াছে; মধ্যম জমিতে এক মানে 
২॥ ভরণ, আর নীরস জমি ছুই পোয়াতে মোটে ৪০ গৌণী হইয়াছে। 
আমার এই আড়াই মান আমতে মোট ৬ ভরণ ফলিয়াছে; আর সেই 
ছুই পোয়৷ ( অর্ধ মান ) বিয়ালী জমিতে মোট দশ গৌণী বিরি হইয়াছে, 
এখন নিয়ালী কত হইবে, তা প্রভূ জানেন। গত বছর মোটে ৬০ 
গৌণী হইয়াছিল ।» 

ভগী। “ইহাই যথেষ্ট, এবার কি আর বেশী হবে মনে করিয়াছ 1” 

মণি। “না, তা কখন? নয়। তবে এখন বিবেচন। কর দেখি, 
শারদ ও বিয়ালীতে আমি মোটে পাইলাম ৬ ভরণ ৬০ গৌনী--প্রায় 
৬॥ ভরণ; তাহাতে চাউল হল বড় জোর ২৬ মোণ। জমিদারের 
খাজানা আমাকে দিতে হয় ঠিন মানের জন্য ৭২ট।কা, বছরে আমাদের 
৪ জনের কাপড় চোপড় কিনিতে লাগে ৭২। ৮২টাকা; এই ১৫২ টাকাও 
ত সেই ধান বেচিয়া দিতে হয়। এখন চাউলের মোণ ২।০ টাকায় 
দাড়াইয়াছে, এই ১৫২টাঁকার জন্য ১২ মোণ ধান অর্থাৎ ৬ মোণ চাটল 
বেচিতে হয়। তাহা হইলে থাকিল কি! বছরে মোটে ২০ মোঁণ 
চাউল । তাহাতে আমাদের কয় মাস চলিবে? ৪ জনে দন ৪ সের 
করিয়া খাইলে, মাসে ১২০ সের-৩ মোণ ; অতএব ৬.৭ মাসের বেশী 
কোন ক্রমেই চলিতে পারে না ।” 

* জমি সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীর ; দোফসল ও এক ফসল । দৌঁফসল জমিতে আগে 
বিয়ালী ( আশু) ধাম্য হয়, পরে বিরি কিন্বা কুলথী হয়। এক ফসল জমিতে শারদ অর্থাৎ 
আমন ধান হয়। শরৎকালে জন্মে বলিয়া! শারদ । বিরি ও কুলথী দেখিতে কলাইয়ের মত। 


৪ উড়িষ্যার চিত্র 


ছি লোপ বলা পপ পাশে ব্যাজ সিসি পাস পাত পপি পেস শিিলিসিলাসি_ পলি ৬ পস্থি ৮ শীলা লিসিত সিিসিস্পরাস্ি পা শি তাপে শি এটি উরি ঘি লা পরস্ট জা স” প  শ্বরি ব্রত _ নক 


ভগী। “তুমি € যে খরচ ধরিলে, ইহা ছাড়া আর.খরচ নাই কি? 
তেল-ন্ুন আছে, পান-তামাক আছে, ঘর-মেরামত আছে, ধর্ম-কর্খ 
আছে, শুদ্ধ-্রাদ্ব” আছে, বিবাহ আছে,_-আরও কত রকম বাজে খরচ 
আছে!” 

মণি। “সে সকল ধরিলেত কত হইবে । এতদিন [নধি দাসের 
একখান জমি “ধুলি ভাগে * ” রাখিয়(ছিলাম বলিয়। খোরাকি খরচ এক 
রকম চলিয়াছিল, সেজন্য কর্জ করিতে হয় নাই, কিন্ত সে জমিটা 
সে গত বৎসর ছ!ড়াইয়! নিয়া নিজে চাষ করিতেছে; এখন আমার 
বছর বছর ধান কর্জা না করিলে চালবে না।” 

ভগী। “আমারও ত ভাই ১৩।১৪ *প্র।ণী কুটুম্ব”। ভাগ্যে আর 
ছুই ভাই কিছু কিছু রোজগার করে-_কপিলা কলিকাতায় চাকরি করিয়! 
মাসে ৩1৪ টাকা করিয়! পাঠায়, আর ধনিয়! রেলের রাস্তায় কাজ করে, 
সেও মাসে ১॥০।২২টাকা দেয়ঃ আর আমিও চাষবাস করিয়া অবসর মত 
এই গাড়ীখান! চালাই, সেজন্ত আমাঁদের এক রকম চলিতেছে । কিন্তু 
তবুও শুদ্ধ শ্রাদ্ধ+ কি বিবাহ উপস্থিত হইলে, কর্জ না করিয়া উপায় নাই। 
আচ্ছা, তুমি জমির খাজান! ধরিলে, জমির চাষের খরচ ধরিলে না ?” 

মণি। “তাহা ধরিলে কি কিছু লাভ থাকে ? আমরা শরীর খাটা- 
ইয়া খাই বলিয়া, এই চাষ আবাদে আমাদের কিছু লাভ দেখা যায় । 
কিন্ত যাহারা সব কাজ “মুলিয়া” ( মজুর ) দ্বারা করায়, তাহাদের বড় 
কিছু লাভ দেখা! যায় না। থা”ক সে সব কথা । বেল! অনেক হইয়াছে, 
ভুমি গিয়া ভাত খাও। আমি একটু শুই | ' বিকালে একবার মহাজনের 
বাড়ীতে যাইব 1৮ 

ভগী। “আচ্ছা! আমি ভাত খাইতে যাই ।”_-ইহা! বলিয়া ভগ্গী 
রু"ই উঠিয়া গেল, মণিনায়ক শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিল। 

ক ফমলের অর্ধাংশ র।য়ত ও অর্থ।ংশ তূম্য।ধকারী পাইয়া চাষ।. 





নীলকণণপুরে পঙ্কজ সাহু একজন বড় মহাজন । কেবল নীলকণ্ঠ- 
পুরে কেন, সমগ্র পুরী জেলার মধো তিনি একজন বড় মহাজন বলিয়া 
প্রসিদ্ধ। গত “ন-অন্ক” * ছুর্ভিক্ষের সময় ( 01680 900175 ০1 
011558, 7867) তাহার অনেকগুলি ধান্য মুত ছিল। তখনগ্তদশের 
এরূপ অবস্থ। হইয়াছিল যে, এক সের ধান্ত এক সের রৌপ্য দিয়াও 
কিনিতে পাওয়া যাইত ন!! পঙ্কজ সাহু তখন দেই ধান্যগুলি বিক্রয় 
করিয়! প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। তৎপরে সেই টাক! 
অধিক জুদে কর্ দিয়া, টাকার পরিবর্তে ধান্ত উন্থল করিয়া, সেই ধাস্ঠয 
আবার দাদন করিয়া, ক্রমে তাহার ছুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি হইয়াছে । . 

পন্কজ সাহু জাতিতে তেলী। উড়িষ্যায় তেলী জাতি খুব নিকট জাতি) 
উচ্চ জাতীয় লোকেরা তাহার জল গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু জাতিতে 
নীচ -ইইলেও টাকার খাতিরে গঙ্কন্গ সাহুর সম্মান খুবগ্বেশী। তাহার 

* “ন--অক্ক” অর্থাৎ পুরীর মহারাঙ্জার রাঙ্ত্বের নম বৎসর । উড়িষ্যায় সচন্বাচর 
পুতীর রাজার রাজা-প্রাপ্তি হইতে বৎসর গণন! হয়। 





২৬ উড়িষ্ার চিত্র ৷ 


জলা সিন পাটি সপ ৬ পি পাপী সিনা িতি স্পা ৮ শাসিত স্টিক পাটি লি পলাশীর শী সারিসিশাসসিপী সিসি এ সিলিসিসপ ততী দিলি, শত উপরে», সি ৯ এসি শি ৯ ০৯ ৭ -৯পেি জলি ৪ পরিসর টি স্পট সি পিক তল শি পিতা 


বয়স এখন ৬৫ বঙ্সর হইবে । জ্ষ্ঠ পুত্র বিশ্বারর সাই এখন সংসারের 
কর্তী। তাহার বয়ন ৩০ বৎসর । 

পঙ্কজ সাহুর বাড়ী-ঘর পোঁষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া সাধ্য কি কেহ 
তাহাকে একজন ছুই লক্ষ টাকার মহাজন বলিয়৷ চিনতে পারে? সেই 
দীন-হীন কষক মণিনায়ককে এই ছুই লক্ষ টাকার মহাজনের পার্থে 
ড় করিয়া দিলে, কে মহাজন, কে কৃষক, তাহ! সহজে চিনিয়া লওয়। 
দুষ্কর হইবে । তবে অবয়বগত কিঞ্চিৎ পার্থকা আছে বটে। মহাজনের 
উদ্রটী কিছু বেশী মোটা; শরীরখানি অনবরত তৈল মর্দন দ্বার! খুব 
মহ্থণ; তাহার গলায় যে ৪1৫টি সোণার মাছুলী আছে, তাহ! মণি- 
নায়কের মাহুলীর অপেক্ষা কিছু বড় রকমের | মহাজনের গৃহথানি ও মণি- 
নায়কের বাড়ীর আকারে নিশ্বিত) তবে পারবারে লোকসংখ্যা বেশী বলিয়া 
মহাজনের “খঞ্জার” ভিতরে, একটির পর আর একটি মহাঁলায় অনেক 
গুলি ঘর আছে। অর্থাৎ, মণিনায়কের বাড়ীর পশ্চাদভাগে সেইবধপ 
আর একটি বাড়ী জুড়িয়া দিলে যেরূপ হয়, মহাজনের বাড়ীটা সেই 
রূপ। মণিনায়কের একটি আঙ্গনা বা উঠান) মহাজনের একটির 
পশ্চাতে আর একটি আঙ্গিনা; সে আঙ্গনার পশ্চাতে লম্বালন্বি বিস্তৃত 
“বারী” | এই ছুইটি আঙ্গিনার চারি দিকে আটটি ঘর। ঘরগুলির 
বন্দোবস্ত মণিনায়কের ঘরের স্তায় হইলেও একটু বিশেব এই যে, মহা- 
জনের সম্মুখ ভাগের ঘরগুলি একটু অধিক উচ্চ এবং প্রথম মহালার 
কয়েকটি মেঝে প্রস্তরাবৃত। আর “দাও” ঘরটিতে গরু রাঁখ| হয় না) 
সেটি বৈঠকখানার মত ব্যবহার হয় ; সেটি খুব উচ্চ এবং তাহার মেঝে 
প্রস্তর দিয়া বীধান। এ ঘরটিতে সচরাচর কেহ থাকে ন1; তবে গ্রামে 
কোন “সরকার? মন্তুয্যের” ( পুলিশ দারগা, কিন্বা ইন্কমট্যাক্স এসেষর 
প্রভৃতির ) গুভাগমন হইলে, তিনি এখানে বাসা করিয়া থারেন। বাড়ীর 
মন্ুণে একটা পুফ্ধরিণী, তাহার চারি ধারে কতকগুলি নারিকেল গাছ, 


তৃতীয় অধ্যায় । ২৭ 





অপশন শিউর স্টারস পি সপ, 


এবং ১২টা “প]ুল গাদ।” * | উহার এক একটা "পাল গাদায়” প্রায় 
চারি হাজার টাকা মূল্যের ধান্ত রক্ষিত হইয়াছে । 

অপরাহু কাল। বারান্দা-সংলগ্ন তুলসীমঞ্চের উপরে বৃদ্ধ পঙ্কজ সাহু 
একটী কুঁড়োজালি (মালার বোটুয়া, হাতে করিয়! মালা জপ করি- 
তেছেন। তাহার পরিধানে একখানি মোটা, ময়লা দেশী ধুতি__তাহ! 
ধুতি, কি গামছা, ঠিক করিয়া! বলিতে পারি না । তবে এ কথা নিশ্চয় 
যে তাহা ৩1৪ মাস রজজকের হস্তগত হয় নাই। গায়ে একখানা ময়লা 
গামছ! । সর্বঙ্গে ভিলকের ছাপা। তাহার জিহ্ব! মৃছু স্বরে “ক্রু” 
“করুণ” উচ্চারণ করিতেছে ( উড়িষ্যায় খ কে রু বলিয়া উচ্চারণ করে ); 
কিন্ত তাহার হস্ত সেই কৃষ্ণজনামের সংখা! করিতেছে কি টাকার সুদের 

খ্যা করিতেছে, এ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা কঠিন । 

“পিগ্ডার” দক্ষিণ ভাগে একটা ময়লা শশুরঞ্চ পাড়া । তাহার উপরে 
মহাজনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বাধর সাহু উপবিষ্ট । বিষ্বাধরের শরীর কিঞ্চিৎ 
স্থল। বর্ণটি কালো, কিন্তু উজ্জল, বার্ণিশ করা । ছুই কানে ছুইটা বড় 
বড় সোথার “নুলী” (কুগুল) ৪ গলায় একছড়া সোণথার “কন্ঠী”। 
অনবরত পান খাএয়াতে তাহার দীতগুলি পাকা কালে! জামের শোভ। 
ধারণ করিয়াছে । মস্তক কপাল পর্যাস্ত মুণ্ডত ; তাহার উপরে ছুই অঙ্গুলি 
পরিমিত স্থানে চুল ছোট করিয়া থাক্‌ কাটা; তাহার উপরে কুঞ্চিত 
কেশদামে মস্তকের পশ্চাদূভাগে খোপা বাধা । কপালের ঠিক উপরে 
একটা বড় তিলকের ফেটা। কোমরে একছড়! রূপার “অণ্টাৃতা” 
( গোঁট ) ছাড়া একটি পাঁনের বোটুয়া ঝুলিতেছে । 

বিশ্বাধরের নিকটে “ছামকরণ” ( গোমস্তা ) বিচিত্রানন্দ মাহাস্তি বসি- 
য়াছেন। তাহার সম্মুখে এক বস্তা লম্বা তালপত্র ; তিঙ্নি বামহস্তের তলে 


খড়ের মধো রক্ষিত াস্ের স্তুপ । গ। বাহির হইতে দেখিলে খে খড়ের গাদা বলিয়া 
বোধ হয়। 


শিস শপ ৯ পিস স্টপ পিল পাতা সি 
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একটি লম্বা! তাল-পত্র রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের পাঁচটা অঙ্নুলি দ্বারা একটি 
লোহার লেখনী সজোরে ধারণ করিয়া কর্‌ কর্‌ শবে লিখিতেছেন (বা 
খাঁড়িতেছেন )। হংসপুচ্ছের কলম দিয়া সাহেব লোকে ফুলঙ্কাপ্‌ 
কাগজের উপর যেরূপ জ্রতবেগে লিখিতে পারেন, বিচিত্রানন্দ মাহাস্তি 
তাহার লেখনী দ্বারা সেই গু শক্ত তালপত্রে সেইরূপ ভ্রতবেগে 
লিখিতেছেন। 

তাহার সম্মুখে বারান্দার নীচে গলির মধো চারি জন লোক বসিয়া- 
ছিণ; বিচিত্রানন্দ লেখা শেষ করিয়া বলিলেন-_ 

“আরে দামবারিক ! তোর হিসাব হইল ;-১০২টাঁকার ২ বৎসর, 
৬ মাস, ১৩ দিনের সুদ ১৮২টাঁকা হইল; আর আসল ১০২টাকা__ 
একুনে ২৮২ টাকা হইল-_বুঝিলি ত ?” 

দামবারিক কলিকাতা-ফেরত। তাহার নিদশনম্বর্ূপ দামবারিকের 
মাথায় টিকি ছটা, তাহার হাতে একটা কাপড়ের ছাতা, এবং স্কন্ধদেশে 
একখান! ময়লা তোয়ালে বিদ্যমান । সে বলিল-_ 

“ছুজুর! আমি মূর্খ লৌক, জন্ধ গরু, আমি তা কি জানি ? আপনি 
কি আমাকে ঠকাইবেন ? তবে আমার ওজোর, সেই স্থদের ওজোরটা 
মহাজন শুনুন । টাকায় /* আনা স্থাদ না ধরিয়া তিন পয়সা ধরুন । আমি 
গরিব লোক, আমার সাত প্রাণী কুটুম্ব । আমি আর কি কহিব ? হুজুরের 
কোন্‌ কথা অজ্ঞাত আছে-_আমি গরু চরাই, হুজুর মানুষ চরান 1” 

বি্বাধর । “না, তা হবে না, তোর সেই এক আনা হিসাবেই স্থান 
দিতে হইবে ' তোকে ছাড়িয়া দিলে আরও দশ জনকে  ছাড়িয়। দিতে 
হয়। এই ষেস্তাম বেহারা টাকা দিয়া গেল, তাহার অপরাধ কি? 
ছামকরণ ! দেখ, হিসাবে ভূল হয় নাইত ?” 

বিচিত্রানন্দ । “না, হিসাব ঠিক হইয়াছে 1” 

দামবারিক দেখিল, এখানে ওজোর করিয়া কোন ফল হওয়ার 


তৃতীয় অধ্যায়? ২৯ 


সম্ভব নাই । * সে আজ দশ দিন হইল “কল্কতা” হইতে কিছু টাকা 
রোজগার করিয়া! নিয়া বাড়ী আসিয়াছে । এখন হাতে থাকিতে থাকিতে 
টাকাটা শোধ ন! করিলে, পরে তাহার ভ্রাত! নন্দবারিক তাহার ছেলের 
বিবাহের জন্ত হাওলাঁতি চাহিতে পারে । সেই ভয়ে সে টাকাটা নিজের 
কোমরের বোটুয়া বাহির করিয়া গণিয়! দিতে আরম্ভ করিল। ছা 
করণও তাহার তমঃম্থক খান! বাহির করিয়া ছিড়িবার. উদ্যোগ করি- 
লেন। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ পন্থজ সাহু হস্কার ধ্বনি করিয়া উঠলেন । 

পক্কজ। “আরে বিশ্বা! তুই একটা “গধা__হছুও1” ! এই রকম 
করিয়া তোরা মহাজনি করিয়া খাবি? ছামকরণ হিসাঘে ভূল করিল, 
তুই তাহা ধরিতে পারিলি না ? ছামকরণে !* তুমিই বা কি খাইয়! হিসাব 
করিলে? সুদ ১৯/০ হইবে, না ১৮২ টাকা ? আর একবার হিসাব 

বৃদ্ধের এই ধমক শুনিয়া, বিশ্বাধর তাহার কোমর হইতে এক ট্ুক্রা 
গোল খড়িমাটা বাহির করিয়া, তাহার পশ্চাতের মাটির দেওয়ালের গায়ে 
অন্ক কসিতে আরম্ভ করিল। ছাঁমকরণও লঙ্জিত হইসা আবার লৌহ- 
লেখনী ধারণ করিলেন । 

কিছুক্ষণ পরে বিশ্বাধর বলিল__“ইা ভূল হইয়াছিল; ১৯/০ আনা 
ঠিক ।” 

ছামকরণ। স্থা, ১৯/০ আনাই হইবে, আমার ভূল হইয়া।ছল। 
রে দাম! তুই ফাঁকি দিয়া যাইতেছিলি ! ছড়া-_“কল্কতাই” ভুয়াচোর !” 

দামবারিক। (একটু হাসিয়া) “আজ্ঞে না) আমি মুর্খ; আমি 
হিসাবের কি বুঝি ? তবে আপনাদের হিসাবমতে কিছু বেশী ধরিয়াছেন ; 
১৯২৪ উনিশ টাকা চারি পাই েইলেই হিসাবটা ঠিক হয়; আমি গরিব: 
লোক ) যাহা হউক, আমি ১৯২টাকাই দিতেছি, খতখানা এ দিকে দিন্‌! 


শাম সস 
.ঞ্চ উড়িয়া ভাষায় অকারাস্ত শব্দ সম্বোধনে একারাস্ত হয়, বখা-_-দাসে, মিকো, ইত্যাদি 





৩০ উড়িষ্যার চিত্র । 


রঃ টে রর পি পক পি ২ সি সপ পপ | সস শট সি লাশ আপস পজ 


পক্ষজ। “ছড়া! তোকে আবার ছাড় দেবে ? ছড়া»__জুয়াচোর ! 
যখন হিসাবে কম হইয়াছিল, তখন ছিলি তুই মূর্খ, এখন কয়েকট! পাই 
বেশী ধরা হইয়াছে দেখিষাঁ, তুই হলি পণ্ডিত। ছড়া আচ্ছা সেয়ানা ! 
আচ্ছা দে দে--১৯২টাক।ই দে-__ছড়া কু কুষ-_.ক্রু -* 

তখন দামবারিক ১৭৯ টাকা গণিযা ভামকরণের হাতে দিল । ছাম- 
করণ তাহার প্রাপ্য “দস্তরি” চাভিলেন । তাহাকে 1* চারি আনা 
দিতে হইল। তখন তিনি তম£সুকখানা মধ ছিডিবা দামবারিকের 
হস্তে দিলেন; সে প্রস্থান করিল । 

ইতিমধ্যে ধমু ভঁই নামক একজন কগুরা (অস্পৃশ্ত জাতি, উড়িষার 
আদিম নিবাসী ) আসিয়। পঙ্কজ সাহুর সম্মূথে সেই তুলসীমঞ্চের নীচে 
অধোমুখে হাত পা ছড়াইয়া লম্বা সটান হইযা শুইয়! পড়িয়া উচ্চৈ্বরে 
বলিতে লাগিল-__ 

“মহাঁজনে ! আমাকে রক্ষা করুন ! আমি নিতান্ত “অকর্তৃব্য” (অক্ষম) 
লোক!--আমার পাঁচ প্রাণী কুটুন্ব “ভোক্ষে” মারা গেল! আজ তিন দিন 
কিছুই খায় নাই, ঘরে একটা দান।9 নাই, আমাকে কিছু ধান কর্জ দেন, 
না দিলে আমি মরিয়া যাইব, আমার পাঁচ প্রাণী কুটুম্ব মরিয়! যাইবে !» 

পক্কজ। “ওঠ. রে *ঠ.!_-তোঁকে কিছুই দ্রিব না! গত বৎসর তুই 
এক ভরণ ধান নিয়া খাইয়াছিস্‌, তাহার সদ সমেত দেড় ভরণ হইয়াছে । 
তুই এপর্যন্ত তাহাব একটা ধানও উন্থুল করিলি না। তোকে আর 
ধান দিতে পারি না। এইরকম দিতে দিতে আমার সব ধান ও টাকা 
ডুবিয় গেল। ওঠ. রে ওঠ. 1 ক্রু ক্রুষ ক্রু 1” 

ধরমু। মণিমা। * আমি উঠিব না__আমার প্রতি দয়া করুন ! 
ধর্ঘঘবিচার হউক ! নতুবা আমাকে মারিয়! ফেলুন! আমাকে এখন দশ 
গস + ধান না দিলে, আমি এখানে পড়িয়া মরিব ! 


স্পা সপ পাপা পাস্পপা সি পীসে্পোসশি? শশী উল জিন 
ক মপণিষা-হে প্রভু ! 1 ১ শৌণী-"৪ সর । 
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লিলি শি সি পি পস্টিন পপি শিস এটি এরি ক সভা ড় সি এপস আলি ৮ পসিশাসি পসি লস তত উপরি সপে রিবা ছি, তাপস ১৭ লস ০ িস্ীয 


ইত্যবসরে পঙ্জ সাহুর গৃহিণী ্্ীতী ভাবি একটি পিতলের ঘড় 
লইয়া বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইলেন, এবং গলির মধ্যের পাকা 
কুপটার দিকে জল তুলিতে গেলেন । তাহার বেশতৃষা সম্বন্ধে পাঠকবর্গের 
কৌতৃহল জন্মবার কোন কারণ নাই | তবে তাহার বিশেষত্ব এই যে 
তাহার গহনাগুলি কীসার না হইয়া প্রায়ই রূপার, সেই ছুই লক্ষ টাকার 
মহাজনের গৃহিণী হাতে একজে।ড়া রূপার প্বাউটি,” পায়ে রূপার “গোড়- 
বালা,” কাণে সোণার “কর্ণফুল,৮ নাকে একটা সোণার বড় নথ, এবং 
গলায় এক ছড়া রূপার মাল! পরিয়াছেন । এখন গৃহিণী যে পথে জল 
তুলিতে যাইবেন, ধরমু ভূ'ই তাহ1 অবরোধ করিয়া শুইয়! আছে, গৃহিণীকে 
আসিতে দেখিয়া সে তাহাকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে 
লাগিল-_ 

“সাস্তানি 1” * আমাকে রক্ষা কর !__আমার পাঁচ প্রাণী কুটুম্ব ভাত 
বিন! মারা গেল-_বেশী না, আমি দশ গৌণী ধান চাই, আজ তিন দিন 
উপবাস-আমি উঠিব না, আমি “বাট” ছাড়িব না-_ আমাকে মারিয়া 
ফেল” !- ইত্যাদি । 

গৃহিণীর হৃদয় স্বভাবতঃ কোমল; ধরমু ভূ'ইয়ের কাতরোক্তিতে তাহা 
একেবারে গলিয়া গেল। তিনি বৃদ্ধ মহাঁজনকে বলিলেন-_ 

“দাও না__উহাকে দশ গৌণী ধান দাও! না খাইয়া মানুষ মারা 
যায়-তুমি কেবল পুজি করা বোঝ !-- (পুভ্রকে সম্বোধন করিয়া ) ওরে 
বিশ্বা ! দে ধরমুয়াকে ১০ গৌণী ধান মাপিয়। দে!--সে প্রাণে বাচ্লে 
অবশ্তই শোধ করিতে পারবে 1” 

তখন বৃদ্ধ মহাজন বলিলেন__ 

“তুই আমার ঘরের লক্ষ্মী কিনা 1 তোর পরামর্শ মত কাজ চাজ করিলে, 
__» সান্ত শব্ধ সামন্তের 'অপত্রশ; ভদ্রলোকদিগের প্রতি সন্বোধনে | পরযুজ হা হ্র। 
স্ত্রীলিঙ্গে “সাস্তানী”। 
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শপ পপর পি পি সজল ৯ পাস সপ পরি ৮ ক 


এত দিন আমার ঘর খানি খালি হইত! তুই তোর কাং কাজ দেখ, গিয়া, 
বাড়ীর ভিতর যা! কুষ-_ ক্রু ক্রুজ |” 

গৃহিণী । (ক্রোধভরে হাত নাড়িয়৷ ও অঙ্গভঙ্গি করিয়া) “কি? 
আমি বুঝি তবে অলঙ্ী? আমি অলঙ্গী হইলে, তোমার এত টাকার 
স্থসার সম্পত্তি কোথা হইতে হইত ? তুমি বুড়া হইলে, এখন একটু দয়া 
ধর্ম কর !-_-এ সব ধাঁন টাক! তোমার সঙ্গে যাইবে না!” 

জনক-জননীর এই কলহ পুক্র বিশ্ব(ধরের ভাল লাগিল না । বিশ্মষেতঃ 
জননীর শেষ কথার কোন প্রতিবাদ হইল না দেখিয়া সে জনকেরই 
পরাজয় স্থির করিল। তাই নে সপলী দাস চাকরকে ১০ গৌণী ধান 
বাহির করিয়া ধরমুয়কে দিতে বলিয়া দিল এবং তাহার নামে হিসাব 
লিখিয়া রাখিতে বলিল । 

তখন উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধো আর্তদাস বিশ্বাধরকে বলিল-_ 

“আমার একটি ছেলের বিবাহ দিতে হইবে, আমি ২০২ টাঁকা চাই"।” 

বিষ্বা। “তোমার আর কিছু দেনা আছে ?” 

আর্ত । «আজ্ঞে আছে | সেই ৩ বৎসর হইল আমার মেয়ের বিঝা- 
হের সময়ে যে ১৫২ টাঁক! নিয়াছিলাম, তাহার সুদ শোধ করিয়াছি, 
আসল টাকাটা এখনও দিতে পারি নাই 1” 

বিশ্বা। “তবে সে টাকাট! শোধ ন! দিলে, আর টাকা কেমন করিয়া 
পাইবে ?” 

আর্ত । “আজ্ঞে, তা এখন কোথা হইতে দিব ? আমার আর এক 
দার উপস্থিত, এই বৈশাখ মাসে ছেলের বিবাহ না দিলে চলে না--সেই 
১৫২টাকা আর ২০২ টাকা এই ৩৫২ টাকার এক নঙ্গে খত দিব ।” 

শবষ্বা। “তবে তোমার কিছু জমি বন্ধক দিতে হইবে-_এত ট্রাক! 
বিন। বন্ধে দিব না) ছুই মান (প্রায় ২ একর ) জমি. বন্ধক দিলে এই . 
টাক! 'মিলিবে 1” 


এপীত পাস বাসি জা 
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আর্ত। | আজে, ছট মান পা িব ন|, এক মান দিতে পারি | সেই 
এক মানের মূল্যও ত কম নহে, ৪০২1 ৫০২ টাকা হইবে । 

বিশ্বা। আচ্ছা, কাগজ কিনিয়! আন । 

তখন আর্তদাস উঠিরা গেল। 

যখন দামবারিকের হিসাব হইতাছল, তখন চিন্তামণি নারক 
আসিয়। সকলের পশ্চাতে বসিয়ছিল। সে এতক্ষণ সুমোগের অভাবে 
কোন কথ! বলে নাই । এখন দলিপ--মআজ্ঞে, আমার একটা “অন্ুসরণ”। 
আমি এই বৈশাখ মাসে আমার মেয়ের বিবাহ দিতে চাঁই। আমাকে 
১৫২টাকা কর না দিলে চলিবে ন! 

বিশ্ব! । কেন? তোমার মেয়ের |বনাত্র এন তাড়া ঞাঁড় কেন? 
আরও কিছু দিন যাক্‌। 

মণি। আজ্ঞে, তাহার বয় 5 কম হয় নাত এত মাঘ মাসে ১৮ 
ব্সরে পড়িয়াছে । এই বৈশাখে বিবান্ঠ না ভঈলে, আর শীঘ্র হইবে 
না; এক বত্সর অকাল পড়িবে । 

বিশ্ব! । আচ্ছা, তোমার আর কএটাক। কজ্জ আছে? সেগুলি 
শোধ করিষাছ ? 

মণি। না, কোথা হইতে দিব? এই এক বত্সর হইল আমার 
ম।য়ের শ্রাদ্ধের জন্য ১৫২ টাক! নিয়াছিলাম, গাহার কেবল সুদ 
দিয়াছি। 

বিশ্বা। না_সে টাকা শো ন। কাঁরলে, ভোমাকে আর টাক দিত 
পারিব না। 

মণি। আজ্ঞে, আপনি না দিলে আম কোথায় ধাইব £ আপাঁন'" 
প্রতপালনকর্তী ; এই দায়ে ঠেকিয়াছি, আপনি উদ্ধার না*করিলে কে 
করিবে ? আপনি মানুষ চরান, আমি গরু চরাই । 

বিশ্বা। তোমার মেয়ের বিবাহ এখন দিও না। 

৩ 
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মণি। আজ্ঞে, মেয়ে বড় হইয়াছে, এবার বিবাহ না দিলে লোকে 
নিন্দা করিবে-_ 

বিশ্বা। না, তুমি টাকা পাহবে না । 

মণি। আল্দে, এই আর্তদাস এক মান জমি বন্ধক রাখিয়া ১৫২টাকা 
কঙ্জজ পাবে, আমিও সেই এক মান জাঁম রাখিতে প্রস্তুত আছি। 
তাহ'র চেয়ে আমার বেশী ঠেকা কাজ; ঠাহার ছেলের বিবাহ, ছুই 
বৎসর পরেও হইতে পারে । 

বিশ্বা! তোমার মেয়ের বিধাহও ছুহ বৎস্র পরে দিও । 

মণিনায়ক অনেক কাঁকীত্র-মিনতি কারল, তাহার পরিবারের জীবন- 
সম্বণ এক মান জমি পর্যান্ত বন্ধক দিতে চাহিল। কিন্ত মহাজনের পাষাপ- 
হদয় কিছুতেই গলিল না । তখন মণিনায়ক বিমর্ষচিত্তে সেখান হইতে 
উঠিয়া বাড়ী গেল। 

বিশ্বাধরও সন্ধ্যা অগত্প্রায় দেখিয়া! কাছারি ভঙ্গ করিয়া! অন্দরে: 
প্রবেশ করিল । 











উডিষ্যার পাঠশাল। 


নীলকণ্ঠপুরের পঙ্কজ সাহু মহাজনের বাড়ীতে একটা পাঠশালা 
( “চাটশালী” ) আছে । মহাজনের ঘধের পশ্চিম দিকে, পুক্ক'রণীর পাড়ে, 
একখানি ক্ষুদ্র খড়ের ঘর; তাহার চিন দিকে মাটির দেওয়াল, পূর্ব দিকে 
দরজা! । এই ঘরে এবং কখন কখন ইহার পূব দিকে পরিষ্ত উঠানে 
পাঠশাল! বসে। সেক উঠানটি গোমর ও মাটি দিয়া নিকালো 
শুকনা খট্খটে | 

বেল অপরাহু, প্রায় সন্ধা সমাগত | সুর্য পশ্চিমাকাশে হেলিয়! 
পড়িয়া, নিশাত হইয়! ক্রমে আকাশের গায়ে মিলির! যাঁওয়ার উপক্রম 
করিতেছেন ৷ উঠানের উপরে নিপতিত নারিকেল গ|ছের ছায় ক্রমে 
ঘনীভূত হইয়া গভীর কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইতেছে । বাতলে সেই গাছের 
পাঁতাগুলি কম্পিত হওয়াতে, ছায়াগুলিও কাপিছে কীপিতে একটার সঙ্গে 
অন্ত্টা মিলিত হইতে:ছ। সেই পাঠশালা-গৃহের ছাক়্াতেঃ উঠানে ২০।২৫টী | 
“বরাক, পুর্ব পশ্চিমে লম্বা ভাঁবে ছুই সারি হইয়া বসিয়াছে। তাহাদের 
ঈধাথলে, «অবধানী” ব! গুরুমহাশয় দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া, মেই চির- 
 শ্রচঙ্লিত ও সর্বদেশের বালকবৃনদের চিরপরিচিত বেত্রহস্তে একটা মধ্যে- 


৩৬ উড়িষ্যার চিত্র । 


আপা টি আনা বা সর | অপ পরিজ পরি অরিন সপ সতী (পতি সপ স্পা জি তা সিপিসিাসপটি ভি সত পি সা সি সরি সিল স্পা উন আলা সী অপ সপ পাপা পি শসা মিলি আপা সিল জা লিপি অথ স্টিল স৯পস্বইজ 


ফাঁকা, এক-দিকে-খোলা, কাঠের কেরোসিনের বাকুসের উপর বসিয়া- 
ছেন। গুরুমহাশয়ের নাম বামদেব মাহাস্তি; তিনি জাতিতে “করণ” ; 
তাহার পরিধানে একখান! ময়লা মোটা দেশী ধুতি; স্বন্ধদেশে একখানা 
ময়লা গামছা ; গলায় এক ছড়া মালা, তাহার মধ্যে মধ্যে কয়েকটী 
_সোণার ছোট মাছুলী গাঁথা । ছুই কাণে ছুইটা সোণার “নুলী”, বামকর্ণের 
উপরে একটী সোণার আঙ্টী *। গুরুমহাশয়ের মাসিক আয় ৪1৫ টাকা । 
তিনি ছাত্রদিগের নিকট হইতে, তাহাদের অবস্থান্ুমারে কাহারো নিকট 
এক আন!, কাহারো নিকট ছুই আনা, কাহারো নিকট চারি আনা 
হিসাবে, মাসিক বেতন আদায় করিয়া থাকেন । এতডিনন গ্রাতোক ছাত্র 
পালাক্রমে তাহাকে প্রতিমাসে একটি করিয়! “সিধা” দিয়া থাকে । তাহা 
ছাড়া, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষে তাহার কিঞ্চিৎ, প্রাপ্তি আছে । 
এই ত গেল গুরুমহাশয়ের পাঠশালার আয় | এততিন্ন তিনি মহা- 
জনের তমঃন্ৃুকাি লিখিয়। মাসে মাসে কিছু রোজগার করেন। আর 
রুখন কখন খতের নালিশ উপস্থিত হইলে, তিনি পুরী মুনসেফী আদালতে 
মহাজনের পক্ষে আবশ্তকমত সত্য মিথা। সাক্ষা দিয়া থাকেন; তাহাতেও 
তাহার বেশ ছু পয়স! ল(ভ হয়। 
এখন কিন্তু তিনি অধ্যাপন কার্য্যে নিযুক্ত । ছান্রগণ তাহার ছুই 
পান্বে, খেজুর পাতার চাটাই পাতিয়া বসিয়া, কেহ বা খালি মাটিতে বসিয়া, 
লেখা পড়া করিতেছে । 
আমার ভূল হইয়াছে । এই ২০1২৫টা ছাত্রের মধ্যে ৪1৫টা ছাত্রীও 
আছে । কিন্ত সেই বালিক! কয়েকটাকে “এই বালকবুন্দের মধ্য হইতে 


* এই কাণের আঙ্টা দ্বার! বুঝা যায়, তাহার জোষ্ট ভ্রাতার মৃত্যু হইলে, ত।হার জন্ম 
হইয়্াছিল। কাহারও একটা ছেলে মরার পরে আর একটা জন্মিলে, এই আঙ্টারপ বড়ী 
দিয়া কু-ড়িয়া! তাহাকে যমের হাত হইনে রক্ষা! কর! হয়। +"নাক ফু'ড়ি*, “কাণ ফুড়িগ এই 
সকল নামেরও উৎপত্তি এইরূপে। 0 


চতুর্থ ৪ ূ ৩৭ 


০০০ ৯ টি লোসটি শী এটি পাস্টি পি পতিত লি তা পি শপ পেস্ট এড সরি পি চি কাশ তি নদ পিস আসিস লতি 


বাছিয় বাহির করাআমার সাধ্য নহে। ৯1১০ বৎসর বয়স পর্যাস্ত বালক 
ও বালিকাগণ একই ভাবে (অর্থাৎ কাছার্কোচা দিয়! ) কাপড় পরিয়া 
থাকে; বালকদিগের মাথায়'ও সেই সমুন্নত খোপ!, তাহার সহিত লাল- 
হুতার ফুল (“পাট ফুলী” ) ও কয়েকটা রূপার নাম-জনি-না অলঙ্কার 
(«চৌরী মুণ্তীয়া”) ঝুলিয়া খাকে ৷ বালকগণও তাহাদের অবস্থা অনুসারে 
২।৪ খানা গহন! পরিয়াছে, বথা-_হাতে রূপার বালা, পায়ে রূপার মল, 
গলায় রূপার মালা, তাদি। কেবল ছুইটী বালক গলায় এক এক ছড়া 
মোহর গাখিয়া পরিয়াছে ; বলা বাহুলা, ইহ|র! মহাজনের বাড়ীর ছেলে । 

পূর্বেই বলিয়াছি, যে স্থানটীতে এই পাঠশালা বসিয়াছে, তাহা! ঘরের 
বাহির হইলেও ঘরের মেঝের ন্যায় পরিষ্কৃত। ছাত্রগণ লম্বা লম্বা খড়ী- 
মাটির কলম দিয়া সেই ভূমিরূপ কাগজের উপরে লিখিতেছে । যেমন 
ইংরেজ, জন্মাণ, বূস, প্রভৃতি প্রবল পরাক্রমশালী জাতিসকল এই পৃথি- 
বীটাকে তাহাদের মধো পরস্পর ভাগ বণ্টন করিয়! নিয়াছেন বা নিতে- 
ছেন, এই পাঠশালার ছাত্রগণও সেই পরিষ্কত ভূমিখগ্কে, খড়ীমাটির 
চিহ্ন দ্বার! সীমা নির্দেশ করিয়া, আপনাদের মধো ভাগ করিয়া নিয়! তাহার 
উপরে লিখিতেছে । আমার বোধ হয় উক্ত স্থসভা জাতিসকল এই 
প্রকার পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন । 

ছাত্রগণ প্রথমতঃ, খুব বড় বড় করিয়া ভূমির উপরে খড়িমাটি দিয়া 
লেখে, পরে তাহাদের জ্ঞানোননতির সঙ্গে সঙ্গে, সেই বড় বড় অক্ষর ক্রমশঃ 
ছোট হইতে থাকে। স্থুল হইতে সক্ষম হওয়াই উন্নতির চিরস্তন-প্রণালী | 
পরে মাটির উপরে ছোট অক্ষরে নাম, অঙ্ক, প্রভৃতি লেখা শিক্ষা হইলে, 
তাঁলপত্রের উপরে (লীহ-লেখনী দ্বারা লেখা শিক্ষা করিতে হয় । তাল- 
পত্রের লেখা অভতস্ত হইলে, অক্ষরগুলি আণুবীক্ষণিক আকার প্রাপ্ত হয়। 
আমাদের বাঙ্গালাদেশে বিদ্যাশিক্ষা তালপত্রে আরস্ভ হয় (বা এক সময় 
হইত ), উড়িষ্যায় তাহা তালপত্রেই শেষ হয়। তাঁলপত্রে লৌহ-লেখনী 


৩ উড়িষ্যার চিত্র । 


সপ উট উপ সপ ০৩ পি সি সিপাসিপ স্পা টা ভি তর্ত এপ সি আত অত ভে চিত উপ ত্র স্পা সি পি এ ৭৩ পি ম্লান শর্ট সি পট সিটি সপ জপ ই উজ্গা ছে ভর্তি শির জপ অপ চা টিসি 


দ্বার অক্ষর খাঁড়িতে হয়। সুতরাং উড়িষ্যার পাঠশালায় কালী নামক 
পদার্থের ব্যবহার আদৌ প্রচলিত নাই । 

আজকাল আমাদের বাঙ্গালা দেশের পাঠশাল।র ছেলেদিগকে ক খ, 
কর, খল, লাল ফুল, ভাল জল, প্রভৃতি পাঠশিক্ষা দেওয়ার জন্য নান। 
রকম ছবি ও ছড়ার বই প্রস্তুত হইতেছে । ছবি ও ছড়ার শর্করা-মাধুর্ষ্যে 
ভূলাইয়া, বর্ণমাল।র স্ুৃতিক্ত কুইনাহন-বটিকা স্থুকুমারমতি শিগুদিগের 
গলাধঃকরণ করাইবার, নানারকম কলকৌশল আবিষ্কৃত হইতেছে | 
কিন্তু উড়িয়া বাঁলকবালিকগণের বর্ণমাল! প্রভৃতি শিক্ষার জন্য সেরূপ 
ছড়া বাধার আদে প্রয়োজন হয় না। তাহারা-- 

শঅজগর আসৃছে তেড়ে, জীবটা আমি খাব কেড়ে” 
“খোক। হাসে হি হি, হুন্ব উ দীর্ঘ ঈ” 

ইত্যাদি ছড়ার সহায়ত! গ্রহণ না করিয়ও শুদ্ধক খগঘ এই সকল 
বর্ণমালার মধ্য হইতে অদ্ভুত কবিতার সুর বাহির করিয়া পড়িতে পারে ; 
নীরস বর্ণমালার কক্কালরাশির মধো স্থরযোজন। দ্বারা তাহার! কাঁবারসের 
অনতারণ৷ করিতে পারে । তাহাদের কপ, খল, লাল ফুল, ভাল জল, 
পড়া গুনিলে দূর হইতে চণ্ডীপাঠ বলিয়া ভ্রম জন্মিবে। বালাকালে 
এইক্প স্থুর করিয়া! পড়ার অভ্যাস বৃদ্ধবয়স পর্য্স্তও তাহাদের মধো বিদ্য- 
মান থাকে । তাই গবর্ণমেণ্ট আফিসেও উড়িয়। আমলাগণকে দরখাস্ত, 
দলিল, দক্তাবেজ, প্রভৃতি ভয়ঙ্কর গদাময় রচনাগুলিও চণ্ডীপ।ঠের স্বরে 
পড়িতে দেখ! যায়! 

, বলা! বান্ছল্য, এই.পাঠশালাটাতেও নানারকম পাঠ নানারকম স্বরে ও 
নানারকম সুরে পঠিত হইতেছিল । মধ্যে মধ্যে গুরুমহাশয়ের রাসভ- 
নিন্দিত শ্বর, বাকগণের কোমল কুঞ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া, এক অন্তি- 
নব সঙ্গীতের কজন কম্সিতেছিল! কখনও বা গুরুমহাশয়ের বেআ-তাচ্কুনা 
ও হুস্কারস্ধ্ৰনি শ্রুতিগোচর হইতেছিল। 


চতুর্থ অধ্যায় । ৩৯ 


পা সপ পপ” আজ টি পি লা সি পপি সরস বিশ আপে তা সা সা আপা আলি জি লা আত স্টিল তি সা সি উল জলি পলা ৮ লা শা স্পা পিতা স্পা আত স্পেস সটিস স্পা পশলা সি পলা পপি 


এ স্থলে গুরুমহাশয়ের বিদ্যার কিঞ্চিৎ পরিচর দেয় আবন্তক। 
তিনি যে সময়ে মাথায় “পাটফ্ুলী” ও “চৌরীমুণ্ডী” এবং হাতে পায়ে 
রূপার খাড়, পরিয়া “চাটশালী”তে যাইতেন, তখন, তাহার সৌভাগা- 
বশতঃ কি হূর্ভাগ্যবশতঃ বল! সহজ নয়, বোধোদয়, চরিতাবলী, কথামালা 
প্রভৃতি পুস্তকের উড়িয়া ভাষাশ্ডে অনুবাদ হয় নাই । ক খ ফলা বানান 
শিক্ষার জন্য প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়ভাগস্তানীয় কোন পুস্তকের আবার 
হইয়াছিল কি ন|, তাহার ঠিক খবর দেওয়া অসম্ভব । তখন প্রাচীন 
ভারতে গুরুপরম্পরা-প্রচলিত ব্রহ্মবিদ্যার হ্যায়, বৈষয়িকী বিদ্যাও গুরু" 
পরম্পরাগত ছিল বলিয়া বোধ হয়; অর্াঘ্, কোন ছাপান উড়িয়া বই 
প্রচারিত না থাকিলেও গুরুমহাশয় অন্য গুরুর 1নকটে ফলা ব।নান 
হইতে আরম্ত করিয়া, নাম লেখা, পত্র লেখা, মৌখিক অস্ককসা, প্রভৃতি 
দৃস্তর মাফিক শিক্ষ/ করিয়াডিলেন । আমাদের দেশের গুভঙ্করীর হ্যায় 
উড়িষায় মৌখিক অস্ককসার সুন্দর নিয়ম আছে । সাত টাকা সাড়ে তের 
আন! মণ হইলে, সাড়ে দশ ছটাকের দাম কত? ইত্যাকার হিসাব, যাহ! 
ঠিক করিতে আমি-হেন ইংরাজীওয়ালাদিগের ত্রৈরাশিক কসিতে কসিতে 
মাথা! ঘুরিয়া যাইবে, সেই উড়িয়া শুভঙ্কর মহাশয়ের প্রসাদাৎ আমাদের 
এই গুরুমহাশয় এবং তাহার ছাত্রদিগের তাহাতে এক মিনিটও লাগে 
নাঁ। গুরুমহাশয়ের শিক্ষা এই নিয় স্তরেই শেষ হয় নাই। তিনি 
উপেন্দ্রভঞ্জের “বৈদেহীশ বিলাস,” জগন্নাথ দাসের “ভাগবত, ' দীনকৃষঃ 
দাসের “রসকঞ্োল” প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষরূপে পাঠ করিয়াছেন; এবং 
আবৰহীক মতে তাহা হইতে পদসকল সথরসংযোগে আবৃত্তি করিয়া তাহার 
'ছাত্রবৃন্দ ও গ্রামের কষকমগ্ডলীকে বিন্ময়ে মুখবাদান করাইতে পারৈন.। 

ঞ্ক “উৎকল-দীপিকার” সম্পাদক প্রীতক্ত গৌরীশম্কর রায় মহাশয়ের দ্বার] প্রথমতঃ 


এই সকল স্মুলপাঠী রস্ত উড়িয়! ভাষায় অনুদিত হয়। ইনি একজন উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালী । 
উড়িয়। ভাষা ইহার-মিফট বিশেবরূপে খণী। ইহা বাঙ্গালীমাত্রে্ই গৌরবের বিষয়। 


৪০ উড়িব্যার চিত্র | 


৪ ছি শী 2 তি সপ তাছি প্লিস পেস্ট তি তি ৩ শী পিস পাছে সি তা শি ৮ শট পতি পাদ পি পি কী পন পি খিক পশলা ৩ পিপি এসিপাপিস্টি, লী, শী ০ লিপি ৯5 পি ছি শি এপি পি 


তিনি নিজে হই একটা “শীত ৰা “পদ” রচনা করিয়াছেন । গুরু- 
মহাশয়ের ন্যায় অশিক্ষিত (অর্থাৎ ছাপার-বই-পড়া বিদ্যা -বিহীন) লোকের 
পক্ষে এইরূপ কাবাশানস্ত্র আলোচনা ও কবিতা রচন। করা, আমাদের 
দেশে অসম্ভব হইলে উড়ষ্যায় অসম্ভব নহে। আমাদের পুস্তকগ 
বাঙ্গালা ভাষা '€ কথাবার্তায় প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে যে আকাশ- 
পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে, উৎ্কলভাষায় সেরপ কোনও প্রভেদ নাই। 
সেইজন্য গুরুমহাশয়ের স্যাব শিক্ষিত লোকে, এমন কি সামান্ত লেখা 
পড়! যাহারা জানে, শাশাদিগকেও “উতৎ্কল-দীপিকা” * পড়িতে দেখা 
যায়। ইয়োরোপে ৭ আমেরিকা কুলি-মজুরে৪ সংবাদপন্ন পড়ে? 
ভারতবর্ষে যদি সে শুভাদন কখন" হয়, বে তাহা আগে উড়িষায় 
হইবে । ্‌ 

গুরুমহাঁশয় একটা ছাত্রকে অঙ্ক কসিত্যে বলিলেন | “আরে রাধুয়া 
অঙ্ক কস্‌! এক গ্রামে তিন হাজার চারি শত উনআশী জন লোক ছিল, 
তাহার মধো এক হাজার ছুই শশ আটচন্লিশ জন পহায়জা।” বেমারিঠে 
( কলেরায় ) মারা গেল ; কত জন রহিল ? শীঘ্র শীঘ্র কস 1” 

আক্তা পাটবামাত্র রাধুয়া খড়িমাটি দিয়া ভূমিতলে অঙ্কগুলি [লাখিল এ 
স্থর করিয়া বিয়োগ কারতে লাগিল । মাটিতে একটা অঙ্ক লেখে, আবার 
মোছে। সে হয়ত মনে ভাঁবিতেছিল উক্ত “হায়জা” বেমারী গুরুমহা- 
শয়কে চিনিল না কেন! তাহা হইলে, তাহার এই ছুর্দৈব ঘটিত না। 
যাহা হউক, অনেকব|র লেখা» অনেক বার মোছার পরে, সে এই অঙ্কের 
ফল বলিল ১৩৪৯ । যেমন বল৷, অমনি বেতের ঘা ! যেন চপলা-চমকের 
পরক্ষণেই গভীর গঞ্জন। তখন সে সম্মুখবর্তী হইটা ক্ষুদ্র বালকের 
হান্তোৎপাদন ক:রয়া “হাউ” “হাউ” করিয়! কাদিতে লাগিল । তাহা- 
. দের হাসি দেখিয়া, _রাধুয়ার মনে রাগ হইল । সেএকটা চক্ষু গুরু- 
7.৯ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র কটক হইতে প্রকাশিত হয় । 





চতুর্থ অধায়। ৪১ 


সপ শশি পা তি শী লী পি পতি পণ ৪৯ পি পদ তা কাটি শী শীষ পা কাটি পি শী লী তাস্টিলী পীছি পি পাচ শী পাটি শা পা শা পি শি শ্ শি লি 


মহাশয়ের দিকে রাখিয়া, অন্য চক্ষুটী দ্বারা তাহাদিগকে শাসাইতে 
লগিল--“ছুটার পর দেখা যাবে 1” 

সংপ্রতি এই পাঠশালাটাতে একটা উচ্চ প্রাইমেরী শ্রেণী খোলা 
হহরাছে। কিন্তু, বলা বাহুলা, গুরুমহাশয়ের বিদ্য। সেই নিম্ন প্রাইমেরী 
মাফিক রহিয়! গিয়াছে । ঠিনি একজন উচ্চ প্রাইমেরী শ্রেণীর বালককে 
ভূগোলের পাঠ দিশে আরম্ভ করিলেন। বাঁলক্টি পড়িল “পৃথিবীর 
আকার গোল” (অবশ্ উড়িয়া ভাষাতে ) এবং গুরুমহ্থাশয়কে জিজ্ঞাসা 
করিল-_- 

“আজ্ঞে, পৃথিবী কি গৌল ?” 

গরু! ই, গোল বৈকি! 

ছাত্র। কই আমরা ৩ গোল দেখি ন! ? আমর! দেখি পৃথিবী সম- 
তল। এই আমাদের গ্রা, সে গ্রাম, এই সকল মাঠ ময়দান, উহার 
[কন্ছুক ত গোল দেখা খায় না? 

গুরু । আরে সে গোল কি দেখাযায়? সে কেবল বহ পড়িয়। 
মুখস্থ করিয়া রাখিতে হয়, পরে পরীক্ষার সময় বলিতে হয়। 

ছাত্র । বে ইহার কোন্টা সতা, এই দেখা কথা, না শুনা কথা? 

গুরুমহাশয় দেখিলেন, ছাত্র কোনক্রমেই ছাড়ে না, বড়ই “বেয়া 
দপ” | শ্াহাকে বুঝান ঝড় বিপদ। কিন্তু গুরুমহাশয়েরও বুদ্ধির দৌড় 
কম ছিল না । তিনি বলিলেন-- 

“তা জানিস্‌ না_-আরে গধা”, গড” * ! শুনা কথা অপেক্ষ। দেখা 
কথাই অধিক বিশ্বাস করিতে হইবে-_এই সে দিন, আমি পুরীর 
যুদ্সেফী আদালতে এক মোকর্দমার সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলাম ; আমি 


০০০ 





+ হও বাসর জাতীয় জন্তবিশেষ__ গৌবাঘ! ইতি ভাবা। ইহীরা মানুষ থার না; 
ছাগল ভেড়া ধরে, কিন্ত মানুষের কাছে আসে না। শরীর খুব মোটা, বুদ্ধিও আকারসদৃশী 
বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে । 


২ উড়িষ্যার চিত্র ৷ 


সি পিসি 


জবানবন্দীতে বলিলাম, এ কথা আমি শুনিয়াছি। উকীল বলিলেন “হুজুর! 
এ শুনা কথা, ইহা অগ্রাহা'। উকীলের সেই সওয়াল শুনিয়া হাকিম 
আমার সেই শুনা কথা অগ্রাহ্থ করিলেন। অতএব দেখ, গশুন। কথার 
কোন মূল্য নাই! যাহা নিজের চক্ষে দেখিবে, কেবল তাহাই বিশ্বাস 
করিবে । আমরা পৃথিবী গোল দেখি না, সমতল দেখি; পৃথিবী সমতল 
বলিয়াই বিশ্বাস করিতে হইবে । তবে পরীক্ষা দেওয়ার সময় বলিবে 
পৃথিবী গোল ।”-আরে সে কেযায়? মণিনায়ক ? শোন, শুনিয়া 
যাও! তুমি কোথায় যাইতেছ ?” 

বল! বাহুল্য, মণিনায়ককে “দাশ” দিয়া যাইতে দেখিয়।, গুরুমহাশয়ের 
প্রথর দৃষ্টি (যেমন মাছের প্রতি চিলের দৃষ্টি ঠন্রপ ) তাহার উপরে 
পড়িল। অমমি ভৃগোল-ব্যাখ্যা স্থগিত হইল । 

মণিনায়ক আসিয়া “অবধান” বাঁলয়। দণ্ডবৎ করিল 9 বলিল “আমি 
মহাজনের কাছে গিয়াছিলাম |” 

গুরু । তোমার রঘুয়াকে পাঠশালায় দাও না কেন? 

মণি । আজ্ঞে, আমরা চাষ! লোক, নিতান্ত গরিব, আমাদের লেখ! 
পড়া শিখিয়৷ কি হবে? জামি চাষ কর! শিখিলেই হইল । 

গুরু । আরে তুমি বোঝ না! আজকালকার দিনে একটু লেখা 
পড়া না শিখিলে চলে না। তোমরা মুর্খ বলিয়৷ সকলে তোমাদিগকে 
ঠকায়। তুমি যদ্দি ৩২ টাকা খাজান! দাও, জমিদার তোমার “পউ তিতে” 
( দাখিলায় ) ২২টাকা উন্মুল দেয় । মহাজনের দেনা ১০২ টাকা শোধ 
করিলে, সে হয় ত খতের পৃষ্ঠে ৯২টাক! উন্টুল দিয়া, তোমাকে ৯ টাকার 
রসিদ দেয় । তোমার স্থুদ ৩ীকা স্থলে ৫উাকা ধরিয়া লয় । অবশ্য পদ্কজ 
সার ভ্তায় ধন্মপরায়ণ মহাজন কয় জন? তাই বলি, আজকালকার 
দিনে একটু লেখা-পড়া না জানিলে চলিবে না। অন্ততঃ নাম দস্তখতটা 
শিক্ষা করা একাস্ত দরকার ! 





এলি পপি সরি তরী উত স্পরি আ ৯টি তা পা স্পিরী সপ পাটি স্পি সরি আপা পরী পি পলা উপ তপতি স্ী সপ পতি পিপিপি সপ পি স্পা সা বি আক সপ সপ শপ পা সিসি 


চতুর্থ অধ্যায় । ৪৩ 


ব্রা বি সজিপ্র জলি জরা পি পি তি সপ উপ সি ৬ শি স্পা আপ সপ আপ আপি সপ রা সপ সর সপ সপ সি সপ সিল পি সি পিস পপ উপ সি ০ অপ সপ টিসি সি জ্পালসসিতলী আাশাসলাস্ি 


মণি। আমিগরিব, পয়সাঁকড়ি কোথায় পাব? মাসমাহিয়ানা, 
পুস্তকের দাম, কে দিবে ? | 

গুরু । আচ্ছা, তুমি রঘুয়াকে কাল থেকে এখানে পাঠাইয়া দি। 
আমি তাহাকে পড়াইব ; তুমি মানে এক আন! দিতে পার বিলক্ষণ, 
না দিতে পারিলে আমি চাঁই না । আর প্রথম প্রথম বই কিনিতে হবে 
না, আগে খড়ী দয়! মাটির উপরে লেখা শিখিবে। 

মণি। সে আপনার দয়া । কিন্তু আমার গরু কয়টা কে রাখিবে ? 
আমি ত সকালে উঠিয়াই জমি চাষ করিতে যাই ? 

গুরু । তাইত! আচ্ছা, তুমি ভাহাকে বিকালে পাঠশালায় পাঠা ই, 
সকালে সে গরু রাখিবে । 

মণি। আক্তে, তাই হবে। কিন্ত এখন আমার মেয়ের বিবাহের 
জন্য বড় দায় ঠেকিয়াছি | আপনি বলিলেন, পঙ্কজ সাহু ধর্পরায়ণ 
কিন্ত আমার প্রতি তাহার বড় “অনুরাগ” দেখিলাম । আর্তদীস এক 
মান জমি রাখিয়া! ২০২টাক! কর্জ পাল, আর আমিও সেই এক মান 
রাখিতে চাহিলাম, তবু আমাকে ১৫টা টাকা দিল না! আমি কত করিয়া 
বলিলাম, এই বৈশাখ মাসে আমার মেয়ের বিবাহ না! দিলেই নয়। কিন্ত 
মহাজন কিছু “বুঝাঁপন1” করিল না । তার ধন্মবিচার নাই ! 

গুরু । তাইত, তোমার উপর এ রকম “অন্ুরাগে”্র কারণ কি? 
আচ্ছা, তুমি বাড়ী যাও, রঘুয়াকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিও। আমি 
বরং মহাজনকে বলিয়। দেখিব । 

মণিনায়ক বিরস বনে দ্বগুবৎ করিয়া বিদায় হইল । গুরুমহাশয় 
দেখিলেন, মণিনায়:কর সহিত কথা৷ বলার অবসরে, তাহার ক্ষুদ্র রাজা- 
মধ্যে সম্পূর্ণ অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে! তখন চ্তিনি “তুণ হুঅ, 
তু হুঅ” * বলিয়! চীৎকার করিয়া উঠিলেন ও ছুই একটী বিস্তোহীকে 

দ* - শতুণ হু” তুকীস্তব !-চুপ কর! 


৪৪  উড়িষার হি | 


শি পিছ শি এসসি পি সি এপস পাস লে লে 


(কিকিৎ প্রহার করিলেন। | তাহ হার পর ধা উপস্থিত, দেখিয়া পাঠশালা 
ভঙ্গ হইল।. ছাত্রগণ বর্ষাপ্রাপ্ত ভেকবৃন্দের স্তায় আনন্দরব করিতে 
করিতে ছুটিয়া পলাইল | ছুটী পাওয়া অর্থ ছুটিয়া পলায়ন নহে" কি? 





শি পট তাস পিসি পি পিসি তত লন জি পিস পিজ্। লে পেস পিছ 8 এস৯িপালিস্টি সি ৭ 





পঞ্চম অধ্যায় | 


- শাাটটোশর্ট ্পিবপৌ্টিঈশ্ী 


উড়িষ্যার ভাগবত ঘর। 


পূর্বে বলিয়াছি, নীলকঠপুরের “গ্রামদাণ্ডের” ( গলির ) মধাস্থলে 
ছোট একখানা ঘর আছে। উহ| সর্বপাধারণের “ভাগবত ঘর”। যে 
দিন সায়ংকালে মণিনায়ক মহাজনের বাড়ী হইতে বিকলমনোরথ হইয। 
বাড়ী ফিরিয়! গেল, সে দিন রাত্রি এক প্রাহরের সময়ে এই ঘরে ভাগবত 
পাঠ হইতেছিল। কেবল সে দিন বলিয়া নয়, প্রতাহ রাত্রে এখানে 
ভাগবত পড়া হইয়৷ থাকে ও শৎপরে কোন কেন দিন সঙ্কীর্ভন হয়। 
এই ভাগবত পাঠের খরচ গাঁমবাসিগণ টাদ| করিয়! দিয়। থকে । 
খরচ আর বেশী কিছু নয় প্রগ্ান প্রদীপ জালানের জনা কিঞ্চিৎ 
“পুনাঙ্গ”* তৈল ও কিছু “বালভোগ” (নৈবেদা)। গ্রামের প্রাভোক গৃহস্থ 
প'লাক্রমে এই তেল 9 নৈবেদা দির! থাকে । এই সামান্য ব্যয় নির্বাহ 
করিতে কাহার কোন কষ্ট হয় ন, অথচ সকলের সমবেত চেষ্টায় এই 
একটা স্থন্দর অনুষ্ঠান অনায়াসে নিব্বাহিত হুইয়া থাকে৷ ছুঃখের বিষয়, 
উড়িষার ভাগবত ঘরের ন্যায় আমাদের বঙ্গদেশে কিছুই নাই । 


*. “পুনাঙ্গ” (পুন্নাগ ) গাছের ফল হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয়, উড়িযার সনস্ত 
দেবমন্ফিরে সেই তৈল বাবন্ত হয়। সাধারণতঃ লে|কে কেরোসিন তৈল জ্বালায় । 


৪£৬ উড়িষ্যার চিত্র 


সি ০৯ বোস বি সপ. এ এ রন পভ এ এছ সি লি লাস্ট স্টপ লি তা শট শট পি সি পাস জি পি পপ পথ সটি। পি পাতি তি লিস্ট পক পি সস শা পি সি সম সল্ট ্উি পার পি শি কস 


এই দৈনিক অনুষ্ঠান ছাড়া» প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে এখানে একটা 
“ভাগবত-মিলন” হইয়া থাকে। তখন নিকটবর্তী ৮১০ প্রীম. হইতে 
ভাগবত ঠাঁকুরদিগের শুভ সম্মিলন হয়। প্রত্যেক গ্রামের ভাগবত 
গৌসাই একখানি “বিমানে” (চতুর্দোল) আরোহণ করিয়া আগমন 
করেন, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোকেরা সঙ্কীর্তন করিতে করিতে আসে। 
প্রভাতে সকল ঠাকুর মিলিত হুন, সমস্ত দিন হরিসঙ্কীর্তন ও নান! প্রকা- 
রের আমোদ-প্রমোদে কাটে । তখন গ্রামের এই গলিটার মধো, ভাগ- 
বত ঘরের চারি দিকে, চিড়া-মুড়কি, পান-স্ুপারি ৪ মণিহারীর দোকান 
বসে। অপরাহে ভোগ দেওরা হইলে, কিঞ্চিৎ দক্ষিণা গহণানস্তর 
ঠাঁকুরেরা স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করেন। এই গ্রামে যেমন ভাগবত-মিলন 
হয়, অন্য অন্ত গ্রামে সেইরূপ হইয়া থাকে । হখন এ গ্রামের ঠাকুর 
নিমন্ত্রিত হইয়! সে সে গ্রামে গমন করেন । এই গামের ভাগবত-মলনের 
ব্যয় নির্বাহার্ঘে পঙ্কজসাছ মহাঁজন ৩ মান (৩ একর) জমি নিক্ষর 
দিয়াছেন। পরলোকে ভাগবতগকুর তাহার ধশ্মান্থরাগ বিষয়ে সাক্ষা 
প্রদ্দান করিবেন, বোধ হর, এই গণনায় তিনি ঠাকুরকে উৎকোচস্বরূপ 
এই ভূমি দান করিয়াছেন । 

সেই ক্ষুদ্র ঘরখানির ঠন দিক মাটির দেওয়ালে আট'পেটা ; এক 
দিকে ক্ষুদ্র একটা দরজা । এ ছে।ট ঘরখানিকে বড় একটা সিম্ধুক 
বালিলেও চলে ! «সে ঘরের প।শ্চমভাগে, একখানি ছোট জলচৌকির 
উপরে, এক বস্তা তালপত্রের পুথি, শুষ্ক পৃষ্পমালা ও তুলসী-চন্দনে 
মণ্তত হইয়া, সগৌরবে বিরাজ কাঁরতেছেন। ইনিই “ভাগবত 
গৌয়াই” ৷ সন্মুখে একটা মুগ্য় প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই প্রদীপের 
সম্মুখে একখান ছোট আনমনে বসিয়া গ্রামের পুরোহিত শুকদেব দাস 
একখানি তালপত্রের পুণাথ পড়িতেছেন । তাহার আশে পাশে চারি 
দিকে প্রায় ১৫1২০ জন লোক সেই ঘর পূর্ণ করিয়া বসিয়াছে। যাহারা! 


পঞ্চম অধ্যায় । ৪৭ 


কপ পি এ বিএ ডাক স্পা সরস লস রস এ 





টি সস পিপি সি 


শেষে আসিয়াছে, তাহারা ঘরে স্থানের অভাব বশতঃ বাহিরে বসিয়াছে। 
সকলে"্গুকদেব দ।সকে ব্যাসপুজ্র শুকদেব ভাবিয়! একাগ্রচিতে তাহার 
মুখে ভাগবত-কথা! শ্রবণ করিতেছে । 
বলা বাহুলা, এই ভাগবত-গ্রন্থ মূল সংস্কত নহে। ইহা উড়িষ্যার 
বিখাত কবি জগন্নাথ দাসকৃত মূল ভাগবতের উতৎ্কল ভাষায় পদ্যান্থবাদ । 
এখন দশম স্বন্ধের তু ীয় অধ্াায় পড়া হইতেছিল | শুকদেব পাড়তেছেন__ 
গর্ভকু১ চাহ 'গঙ্জাধর 
স্তাঙি করস্তিও বেদ বর 
বাসব আদি দ্রিগপতি 


যে বাহা মতে কলে স্ততিৎ | 
জয় গোবিন্দ দামোদর 


সতত) বচন স্বামী তোর 

আবরি৬ অচ্ছু ৭ তন সত্য 

দেহ অবনী পরমার্থ ॥ 

সঞ্তো ব্রহ্ধাস্কু” কর জাত 

মতা স্বপূপ তু” অনস্ধ 

সতো তোহর১০ আত্ম জাত 

আন্তে১১ জানলু১২ ভোর সমতা । (ক) 


পর | পপ আগ আত আনল আপদ সপ পপি পাপ পক পি ৯ সপ আল ও পাপা পাপে পাপা শা সীপাপাশীপাশীশাশি 





১। গভকে । (গর্ভন্থ শ্রীকৃফকে 1) ২। উদ্দেশ করিয়! । ৩। করেন। ৪। ব্রঙ্গ। 
৬। যে যাহার মতে ভ্ততি করিজ্নে। ৬। আবরণ করিয়া । ৭ আছ। 
৮। ব্রন্মাকে। ৯। তুই, তুমি। ১০। তোর। ১১। আমরা । ১২। জানিলাম, 
 কলিকাতাবাসীর জান্দুম্‌। ) | 
কে) মূল প্লোক এই__ 
সতাত্রতং সতাপরং ত্রিসতাং 
সতাসা যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে। 


৪৮ উড়িষার চিত্র । 


শিপ শিন্পীসটি সী পস্টিলাশিস্পীত সি সপ সপ লী পিসি স্নান পিস উপ পা পিসি পিতা শসা পপ পপর পলা জপ লাস বর সস 


তোর সঞ্চিলা১৩ সেয়ল১৪ 
অসুর মারি সাধু পাল 

ংসা'র মধো দেহ বৃক্ষে 
এখি মিলিলু ১৫ তু১৬ গুত্যক্ষে 
বুক্ষের যেতে গুণ১৭ মান 
শরীরে ঠোহর১৮ ভিয়ান১৯ | 
একই বৃক্ষে বেণী২ ফল 
চতুর রস তিন মূল 
পঞ্চ শিকড় তলে গন্ঠী২১ 
আত্মা এহার ষড় গোটা 
সপ্ত বকল দেহে জড়ি 
অষ্টম ভালে অচ্ছস্তিং২ বেড়ি 
ণন্ঠি স্বভাবে নব নেত্র 
বিস্তার নিতে দশ পত্র 
উপরে অচ্ছিৎও বেণী পক্ষী 
এমস্ত২৪ বৃক্ষে দেহ লক্ষি 
মুনি বলান্ত২৫ রায়ে২৬ শুন 
দেহে কহিবা২৭ বুক্ষ গুণ 
বুক্ষর প্রায়২৮ দেহ এক 
ফল যোড়িয়ে২ স্থথ ছখ 


মত/সা সতা মৃত সতানেত্রং 
নতাত্বকং ত্বং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ 
১৩। সঞ্চিত হইল, স্থিতি হইল । ১৪। পৃথিবী । ১৫। ইহাতে মিলিল। ১৬ তুমি। 


১৭। গুণ সমৃহ। ১৮। তোর। ১৯। স্থিতি। ২০। যুগ্ম, যোড়া। ২১। গাট, 
গে।টি, একটা । ২২। আছে। ২৩। আছে (9517080121)। ২৪। এমন । ২৫। বলেন। 
২৬। রাজা । ২৭। কহিতেছি। ২৮1 মত। ২৯। যোড়া, দুইটা । 


মস পপ পর এ ঢল 


রে রা | ৪6৯ 


শি ১৫ ৯ ৬ ৩ শা টা তত তি পি ৩ লা শশী স্পী তা সিলিসি শী িত পিসি পি এরি রি ৯ রে ৮ ০৬টি? 


তামস রজ সত্ত্ব গুণ 
এহার মূল ৭টা প্রমাণ ॥ 
ধন্ম সম্পদ কাম মোক্ষ 
এ চারি রসটা প্রতাক্ষ 
শবদ রস রূপ গন্ধ 
স্পর্শন পঞ্চ মূল ছন্দ 
জন্ম৩১ হোই দেহ৩২ বহি 
বালক রূপেণওও বড় ই৩৪ 
তরুণ যুবা বৃদ্ধ মৃত্যু 
এহার৩ আত্মা বড় খতু 
চম্ম শোণিত মাংস মদ 
অস্থি মজ্জারে ধাতু ছন্দ 
সপত বকল এহার 

মুনি কহন্তি জ্ঞান সার । 
ভুজল অনল সমীর 

খ মনো বুদ্ধি অহঙ্কার 
এ অষ্ট নাড়ী বহি ঘর 
নবম চক্ষু নব দ্বার 

দশ ইন্ড্রিয় পত্র লেখিও৬ 
জীব পরম বেণীও, পক্ষী । 
এমস্ত বৃক্ষ রূপ হোই 


৯ ০ সপ পন অসি তক 
৬ 


৩১। গণনা । ৩১। জন্মনাভ করিয়া।  ৩২। দেহ? ধারণ করিয়া। 
৩৩। রূপে । ৩৪। বুদ্ধি পায়, বাড়ে। ৩৫। ইহার। ৩৬। গণনা করি। 
৩৭। বুগ্ম। 


৫০ 


উড়িষ্যার চিত্র ৷ 


শি ৩ সিসি সিল পোপ সদ শি পরসটি ওসি পি পরিপাক আসিস রসি পারি লিন ভিসি কটি পিসি তির পি পা পপির এট সি এ রস শাসিত পি ০৯ এটি শা ৮৮৮৩৯ সি ভরি সি পট সি শতাসিত কি সিকি তি ৮৩ 


তারা সংহরি রখ মহী ( খ রা 
জগত তোর দেছ৪০ জাত 
স্থিতি পালন৪১ কর? অস্ত 
তোহ৪২ মায়ারে মূর্খ জন 
আত্মা৪৩ কু দেখস্তি৪৪ সে ভিন্ন 
পণ্ডিতে জানস্তিঃৎ সে এক 
মায়ারে৪৬ দিশই৪৭ অনেক 
তু৪৮ এ সংসারে হুখ সুখে 
শরীব বহু নানা রূপে 

সাধুকুণ৯ দিশই নিম্মল 
খল-লোচনেং০ ধম কাল ॥ (গ) 


শুকদেব স্বর করিয়৷ এইরূপ পাড়িতেছেন, আর এক একটা পদের 


সি 





০ 





৮ 77২টি তি পিস্প তিশা 
সপ সপ আন পপি শপ শা শশা শশী শিস 


৩৮। ভার সংহার কিয় । ৩৯ | রক্ষা কর, প'লন কর। 
(খ) উপরের পদগুলি নিম্নলিখিত গ্লোকের অনুবাদ__ 


৪১। দেহ হইতে । 


এক।নোহসে' দ্বিফল স্ত্রিমুল; 
চতুর: পঞ্চবধঃ ষড়,আ্ব । 
সপ্তত্গঞ্টাবিটপো। নবাঙ্গঃ 
দশচ্ছদী দ্বিখগশ্চাদি বৃক্ষ? ॥ 


৪১। করিন্,কর। ৪২। তোর, তোমার । ৪৩। মায়াতে 


৪৪ | আপনাকে । ৪৫। দেখে । ৪৬ জনেন । ৪৭। মায়ারে। ৪৮ দেখায়, 
প্রতীত হয়। ৪৯। তুই,তুমি। ৫০। সাধুকেন ৫১। খল লোকের চক্ষে । 
গে) মুল সংস্কৃত প্লোক এই-__ 


ত্বমেক এবান্ঠ স্বতঃ প্রস্ুতি; 

ত্বং সন্নিধানং ত্বমন্ু গ্রহ্শ্চ। 
ত্বন্মায়য়া সংবৃত-চেতস স্ত্বাং 
পশ্ঠান্তি নানা ন বিপশ্চিতোহস্তো | 


পঞ্চম অধ্যায় । ৫১ 


লা শপ পা পট পিস পা পিঠ পর পপ পি সপ স্পসপসসসপর পাসপাপাসি তাস পা সপ ৯ম ও সস পাতি চি 


শেষের চরণটার অক্ষরগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ উচ্চারণ করিয়া কিছু দীর্ঘ স্থুরে 
গান করার মত পড়িতেছেন | তাহার মুখ হইতে সেই ধুয়! ধরিয়া! শ্রোতৃ- 
মণ্ডলী সেই চরণটাকে গানের স্বরে বারংবার উচ্চারণ করিতেছে ও সঙ্গে 
সঙ্গে খপ্জরী বাঁজাইতেছে | যেমন পাঠকঠাকুর একটা শেষ চরণ সুর 
করিয়া পড়লেন খ-ল-লো-চ-নে য-ম-কা-ল- অমনি শ্রোতারা খঞ্জরী 
বাজাইয়৷ “খল লোচনে যমকাল-_-খল লে।চনে যমকাঁল” এইরূপে বারংবার 
গান করিতে লাগিল । জকলে এই রকমে ভাঁগবত কথা শুনিতে লাগল 
এবং এই ভাগবত শ্রবণকেই তাহার! বিশেষ পুণোর কাঁ্য মনে করিল। 
কিন্ত বল! বছল্য এই সকল গুরুতর দার্শানক তত্ব কেহই বুঝিতে পারিল 
না। এমন কি, সেই পাঠকমহাশয়েরও বিদা| ততদুর ছিল না। তব 
মে দিন কৃঞ্ণচলীলার কথ। পড়ে, কিম্বা কোন সাঁরগর্ভ আখ্যায়িকা পড়ে, 
মে দিন যে সকলে কিছু কিছু না বুঝিতে পারে, এমত নহে। 
এইরূপে পড়তে পাঁড়তে অধ্যায় শেষ হইল । তখন পাঠককত্রাঙ্মণ 
গস্থ বন্ধ করিয়া, তাহা সুতা দিয়া বাপিয়া, সেই জলচৌকিব উপরে রাখি- 
লেন % নিজে ভূমিষ্ঠ হইয়া গাগবতঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন 
শ্োতৃগণ৪ সকলে “জয় দীনবন্ধু জগন্নাথ” বলির প্রণাম করিল। তৎপর 
একজন লোক একটা-_“টুক্রী” (চুবড়ী )তে করিয়া কিছু “খই-উখড়া* 
(মুড়কি ) ও কন্দ * আনিল। পাঠকঠাকুব তাহা! একটা তুলসীপত্র ও 
কিঞ্চিৎ জল হাতে লইয়া! ভাগবতঠাকুরকে নিবেদন করিয়া! দ্বিলেন। 
পরে তিনি নিজে কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন ও উপস্থিত লোক- 
সকলকে কিছু কিছু ঝাটিয়া দিলেন, সকলে তক্তিপূর্বক তাহ! মন্তকে 
স্পর্শ করিয়া ভক্ষণ করিল । | 
তখন একজন লোক একটা মৃদঙ্গ ও এক জোড়া করতাঁল আনিল। 
আমাদের বঙ্গদেশের খোল-করতাল অপেক্ষা উড়িষ্যার খোল-কর্তালের' 
7... মিশ্রির পাকে প্রস্তুত করা ইক্ুগ্ডড়কে কন্দ বলে। 


€২ উড়িষ্যার চিত্র ! 


১িপাস সিিন্দিলি পিসি পাটি সপর্ি পরি পরি সপ তি উপ এল সিসি পী সপ | পিসি সপ তত শির শিকল স্পট পাশা স্পাস্িলিসিশ তি পাস্পিিস্পপস্পিী সতী সস লা স্পশী রশি পরী আশি 





আকার খুব বড়: আমাদের পাঁচটি খোলের যে রকম শব্ধ হয়, তাহা- 
দের একটা খোলের সেইরূপ গভীর শব্ধ হয়। তাহাদের একখানা 
করতাল যেন এক একখান থালা! । সেই মুদঙ্গ ও করতাল যখন বাজান 
আরম্ভ হইল, তখন সেই শবে গ্রাম কম্পিত হইল । তখন সকল লোক 
সেই ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া সন্কীর্ভন করিবার জন্য গলির মধ্যে দীড়া- 
ইল। তাহার! খোলবাদকের চারি দিকে ঘিরিয়! ঈাড়াইয়া, তালে তালে 
পদক্ষেপণ করিতে লাগিল। তাহার মধ্যে এক জন (ইনি সঙ্গীতের 
নেত! ) প্রথমতঃ খোল-করতালের সঙ্গে একতানে নিম্নলিখিত সংস্কৃত 
শ্লোকটী গান করিলেন । 
অজ্ঞানতিমিরান্ন্ত জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়! ৷ 
চক্ষুকন্মীলিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নম ॥ 

তিনি এক একটা চরণ স্থর করিয়া পাঠ করিলেন, আর্‌ সকলে 
তাহার অনুবর্তী হইয়া সেইটা পাঠ করিল। এইরূপে গুরুর প্রণাম শেষ 
করিয়া, তিনি বথারীতি “প্রাণ-নাথ শ্রীগৌরাঙগ হে! কৃপাময় 1” বলিয়া 
কীর্ডন আরম্ভ করিলেন । ঠিক এই সময়ে গ্রামের মধো একটা তুমুল 
গোলযোগ উঠিল ৷ সেই গোলমাল লক্ষ্য করিয়া সকলে উর্ধস্বাসে ছুটিল। 

সকলে প্রথমে মনে করিল আগুণ লাগিয়াছে, অথবা! চোর ধরা 
পড়িয়াছে ; কিন্তু নিকটে গিয়! দেখিল, একট! ঝগড়া বাধিয়াছে। এক 
দিকে মণণনায়ক, অন্য দিকে বিশ্বাধর সাহু মহাজন | তাহাদের মধো 
এইবূপ বিতণ্ডা হইতেছিল-_“কাহিকি তুমে মোর খঞ্জা ভিতরকু পশি- 
খিল?” “তোর ঝিয়কু পচ'র,* “কন্‌ কহিলু ছড়া ডেলি,” “কন্‌ কহিলু 
ছড়া তসা ?” «তোতে মারি পকাইবি !” “তোতে মারি পকাইৰি ।” 
মণিনায়কের স্ত্রী চীৎকার করিয়! বিশ্বাধর সাহুকে গালি দিতেছিল। 
পাড়ার সকল লোক সেখানে গিয়। ঝুণাকয়৷ পড়লে, বিশ্বাধর মণি- 
নায়ক কেশাসাইতে শাসাইতে প্রস্থান করিল। 


শিস পি াজ 
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পাড়ার লোকে বুঝিল, বিশ্বাধর সাহু কোন ছুরভিসন্ধিতে এই রাত্রি- 
কালে মণিনায়কের খঞ্জার মধ্যে পপশিয়াছিল”। মণিনায়কের গৃহে 
অনুঢ়া যুবতী কন্তা, বিশ্বাধর একজন প্রসিদ্ধ ছুশ্চরিত্র যুবক । বিশেষ 5: 
বিশ্বাধর ন্গাতিতে তেলি; একজন নীচজাতীয় তেলি, একজন উচ্চজাতীষ 
প্গাইত* ব! চাষার বাড়ীতে মন্দাভিপ্রায়ে প্রবেশ করিলে, সেই চাষার 
জাতি যাওয়ার সগ্ডাবনা! তখন মণিনায়কের “পিগায়” (বারেন্দায় ) 
বসিয়৷ তাহার সজাতীয় “ভাললোক”্গণ এই সকল বিষয় লইয়া আলো- 
চনা-আন্দোৌলন করিতে লাগিল । মণিনায়কের গৃহিণী এতক্ষণ বিশ্বা- 
ধরের চতুর্দশ পুকষের সপিগ্ডীকরণে নিযুক্ত ছিল। এখন তাহার সজা- 
ভীয় "ভাললোক”্গণ তাহার কন্ঠ।র উপর সন্দেহ করিয়া নানা কথার 
আলোচন! করাতে, সে ভয়ানক গরম হৃহযা. বিশ্বাধরকে ছাড়িযা, সেই 
সকল ভাললোকদিগকে মন্দলোক বলিষা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা 
করিল এবং তাহার্দের কাহার গৃহে কি কুৎসা! আছে, তাহা আন্ুপূর্বিক 
বর্ণনা করিতে লাগিল। ইহাতে সেই সকল ভাললোকগণ মণিনায়ক 9 
[হার স্ত্রীর উপর খাপ। হইল এবং পরদিন এই বিষযে একটা পঞ্চাইতের 
বৈঠক হুইবে বলিয়া, মণিনায়ক ও তাহার স্ত্রীকে গালি দিতে দিতে, 
নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিল। সে রাত্রের হরিসন্কীর্ভন সেই “প্রাণনাথ 
শ্রীগৌরাঙ্গ” পর্য্স্তই ক্ষাস্ত রহিল। 








্পপি্প 


পঞ্চাইতের বৈঠক । 


মান্ষের ছুঃসময় উপস্থিত হইলে, সে বে কাজে হাত দেয়, তাহাতেই 
অনিষ্টোৎপত্তি হয় । মণিনায়ক এক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে গিয়া, 
আর এক বিপদে পড়িল । 

পর দিন প্রভাতে গ্রামের প্রান্তে, সেই বটবুক্ষের তলে, গ্রামাদেবতা 
বটমঙ্গলার সম্মুখে, পথের উপরে গ্রামের ১৫1২০ জন বয়োবৃদ্ধ “খণ্ডাইত” 
ভদ্রলোক একত্র হইল। উড়িষ্যার সর্ধপ্রকার সামাজিক গোলযোগ 
এবং অধিকাংশ স্থার্থঘটিত ববাদ-বিসম্বাদ গ্রামের পঞ্চাইতগণ দ্বারা 
মীমাংসিত হইয়৷ থাকে | নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে, লোকে মাম্লা 
মোকর্দমা করিতে ফৌজদারী বা দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে 
না। প্রত্যেক গ্রামেই কয়েক জন বল্মাবুদ্ধ অভিজ্ঞ লোক পঞ্চাইত খাকে, 
তাহাদিগকে “ভললোক” (ভদ্রলোক ) বলে। তাহারা সকল বিষয় 
মীমাংসা! করে । 

মণিনায়ক যে ফছাতে পড়িয়াছে, ইহা! একটা সামাজিক গোলযোগ- 
নিবন্ধন, কেবল তাহার সজাতীয় ভদ্রলোকগণই ইহার মীমাংসা করিবে । 
অন্য জাতীয় “ভাললোকপ্গণের ইহাতে মাথা পাতিবার অধিকার নাই। 
যে যে সামাজিক গোলযোগ এই সকল পঞ্চাইতগণের বিচারাধীনে 
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লোপ 





৯ ইল পিস রস উরস রর পপ প্র ্্ইজ 


( ]75410051 ),সচরাচর আসে, তাহ! পাঠকবর্গের সর ক্োতৃহল নিবৃত্তির 
জন্য ফুট-নোটে দিলাম । (ক) 

উল্লিখিত ভদ্রলোৌকগণ গামোছা কাধে করিয়া, কেহ বা গামোছা 
পরিয়!, দস্তকাষ্ঠ হাতে করিয়া, কেহ কেহ চুরুট খাইতে খাইতে, সেই 
ধূলিপূর্ণ গ্রাম্য পথের উপরে আসিয়া বসিলেন ও মণিনায়ককে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন | এই সকল পঞ্চাইতের বৈঠক প্রায়ই তিনটা পথের সন্ধিস্থলে 
বলিয়া থাকে; আর সেখানে যদি কোন গ্রাম্য দেবতার “আস্তান” থাকে, 
বে ত কথাই নাই | মণিনায়ক একখান গামোছা পরিয়া, আর একখান 
গামোছ! গলায় দিয়, গললগ্ীকতবাসে আগিয়া, যোড়হস্তে সকলকে 
“অবধান” করিল । পূর্ব রাত্রে রাগের ভরে তাহার স্ত্রী সেই গঞ্চাইত- 
দিগকে যাহাই বলিয়া থাকুক, মণিনায়ক স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে 
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(ক) উড়িষাবাসীরা নিয়লিখিত ক কারণে জ।তিচাত হইতে পা পারে ৫ 

(১) “মাছীয়া পাতক”_-শরীরে ঘ1 হইয়া মাছি পড়িলে। 

(২) “গোবাধা”-_-থেটার সহিত গরু বীধ। থ।(কিয়। হঠাৎ মরিলে | 

(৩) “অস্পৃগ্ত জাতির সহিত খগন্যাগ্নমন” | | 

(৪) ব্রাঙ্গণ-স্ত্রীকে অন্য জাতীয় লেকে হরণ করিলে সেই লোভের । 

(৫) পশু “হরণ” । 

(৬) শ্বগৃহে অগম্যাগমন । 

(৭) অস্পৃশ্য জাতির গৃহে ভোজন । 

(৮) অম্পৃম্ঠ জাতি উচ্চ জাতিকে মারিলে, উচ্চ জাতির দোষ হয়। 

(৯) উচ্চ জাতি কলহ ও রাগারাগি করিয়া অস্পৃস্ত জাতিকে ম্পর্শ করিলে, উচ্চ 
জাতির দোষ হয়,। 

(১০) জেল থাটিলে। 

ইহার অধিকাংশ অপরাধেরই প্রায়শ্চিত্ত ঠাকুরঘরে পক়্সা দান অপরাধ গুরুতর 
বলিয়া বিবেচিত হইলে, সঙ্জাতীয় লোকদিগকে খাওয়াইতে হয়--তাহাকে 'ক্ষীরিপিঠা 
বলে। গরু সম্বন্ধীয় অপরাধে ব্রাহ্মণকে গরদানও কখন কখন করিতে হয়। 


&৬ উড়িষ্যার চিত্র। 


সি 
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যে ইহাদের শরণাপন্ন হওয়া! ভিন্ন উপায় নাই । সেই “পঞ্চ পরমেশ্বর” যাহা 
বিচার করিবেন, তাহাকে শির পাতিয়! তাহাই স্বীকার করিতে হইবে । 

সে সেখানে আসিবামাত্র সকলে সমস্বরে কলরব করিয়া উঠিল। 
যেন সেই বটবৃক্ষস্থ বায়সকুল, মানবদেহ ধারণ করিয়া, বৃক্ষ হইতে নামিয়া 
ভত্রলোক সাজিয়! বসিয়াছে! কতক্ষণ পধ্যস্ত কাহারও কোন কথা বুঝা 
গেল না। তবে সকলের রাগ পুর্ণমাত্রায় চড়িয়াছে, ইহ! বুঝা! গেল। 
পরে তাহাদের মধ্যে মার্কগড পধান নামক এক বৃদ্ধ “তুণ ছুঅ” 
“তুণ হু (১) বলিয়া চীৎকার করিয়৷ উঠিলে, সকলে চুপ করিল। 

মার্ক পধান, তাহার হাতের অর্দ-দগ্ধ চুরটটী কোমরে গু'জিয়া 
রাখিয়া, মণিনায়ককে বলিল-- 

“আরে মণিয়।! কাল কি হইয়াছিল, সত্য করিয়া বল্‌!” 

মণিনারক সেই ধুলি-পুর্ণ পথের এক ধারে বসিয়৷ সকলের দিকে 
চাহিয়৷ বলিল-_ 

“এ ধর্মসভা, এখানে ঠাকুরাণী “বিজে” (২) করিতেছেন, আপনারা 
পঞ্চ পরমেশ্বর উপস্থিত, আমি কখনও মিথ বলিব না! কাল- হলো 
কি--আমি সন্ধ্যার সময় মহাঁজনের বাড়ী হইতে আসিলাম । ঘরে ভাত 
রান্ধা হইলে, তাহার “এক গণ” (চারিটা ) খাইলাম । খাইয়। মুখ 
ধুইতে ণবারীর দরজাতে” € ৩) গিয়াছি, এমন সময় সেখানে অন্ধকারের 
মধ্যে একটা লোক দেখিলাম । আঁমি বলিলাম “কে ও ?” সে কোন 
কথ! ৰলে না। তখন তাহার হাত ধরিয়! টানিতে টানিতে ঘরের দ্দিকে 
আলোর কাছে আনিলাম | তখন দেখি যে সে বিষ্বাধর সাহু মহাজন । 
আমি বলিলাম “কেন, এত রাত্রে তুমি এখানে কেন ?” সে বলিল-_ 


€১) তুণ হুঅ-তুফীস্তব--চুপ কর। 
40২) বিজে করিতেছেন-_বিরাজমান আছেন । 
(৩) কারীর দরজ1--পশ্চাতের দরজ] | 
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স্টপ স্পস্ট ধইরা ও পি 


“তাতে তোমার কি?” তখন আমার ভার্ধ্যা বলিল “তুমি আমার 
ঝিয়ের বিবাহে টাক! দিলে না, তুমি আমাদের জাতি মারিতে আসিয়াছ?” 
ইহ! বলিয়। দে সকলকে ডাকিয়া সোর দোহাই দ্রিতে লাগিল। আমি 
তাহাকে ধরিয়! শদাণ্ড দরজ[তে” (সদর দরজায় ) লইয়া! গেলাম ৷ তাহার 
পর যাহ! হইয়/ছে, তাহা ত আপনার! নিজের কানেই শুনিয়াছেন । 

ইহা শুনিয়| সকলে নান! কথ| বলিয়। উঠিল । মার্কও পধান আবার 
জিজ্ঞাসা করিল-_ 

“আরে মণিনায়ক ! ইহাতে বে আসল কথ। কিছুই বুঝা গেল না। 
তুই ধর্্মতঃ বল্‌, বিশ্বাধর সাহু তোর ঝিয়ের কাছে গিয়াছিল কি না? আর 
অন্ত কোন দিন সে এই রকমে তোর বাঁড়ীতে গিয়া(ছল কি না ?” 

মণি । আমি ধর্মত; বলিতেছি-_-আমি যদি মিথ্যা বলি, তবে যেন 
আমার বংশনাশ হয়__আমার বেন আখি ফুটিয়। যায়, আমি ইহার 
কিছুই ন্গানি না 

মার্কও । রে তুই না জানিতে পারিন্‌, তোর ঝি কি ভাধ্যা তারা 
কিছু জানে কি না? তুই ত তাদের কাছে শুনিয়! খাক্‌বি ? 

মণি। বিষ্বাধর সাহু সে ভাবে আসলে, অবশ্যই তাহারা সে কথ! 
জানিত। সে কখনও আমার বিয়ের কাছে যায় নাই। 

সেই পঞ্চাইতদিগের মধা হইতে গ্রব পধান বলিল--সে আচ্ছ! 
সেয়ান। মানুষ, সে কিছুতেই একরার্‌ কারবে না! তাহাকে ঠাকুরাণীর 
ধিণ্ড দেও, সে তাহা ছুইয়া নিয়ম” করিয়। বলুক !” 

তখন একজন লোক সেই গ্রীম্যদেরতার নিকট হইতে কিছু শুফ ফুল 
আনিয়া মণিনায়কের হাতে নিতে গেল । মণিনাঁয়ক বলিল-_পউহ। 
কেন ধরিব ? কেন, আমি কি মিথ্যা কাহলাম ?” 

মার্কণ্ড । তোর ই! হাতে করিয়। কহিতে হইবে । নচেৎ তোর 
কথ। আমর! বিশ্বাস্র করি না। 





সপ্ন সি” এ ৯ ০ ৭ এ 


৫৮ উড়িষ্যার চিত্র | 


শা লী সপিরি পাসে স্টপ শপ সি তি এসপি পানি তালার সিসি পিপিপি স্পা সিপিস্িশপাস্পসীসপিসিপিশি শিসিলসিললা সপ লি ও পি লে দিল্লী পান চাটি পিসির ভিলা 


মণিনায়ক কতক্ষণ নীরবে বসিয়! বসিয়া কি ভাবতে লাগিল । তাহার 
মুখ বিবর্ণ হইয়। গেল। পরে সে উঠিয়া ঈাড়াইয়া ছুই হাতে সেই শুক 
ফুল (নির্াল্য) ধরিয়। বলিল--হা, আমার ভার্ধা বলিয়াছিল যে, 
বিশ্বাধর সাহু আরও ছুই তিন দিন আমার বাড়ীতে আসিয়াছিল । 
আপনারা ধর্মীবতার ! আমার যে দণ্ড হয় দন। আমি নিতান্ত গরিব, 
আমার “পাঁচপ্রাণী কুটুন্ব”__ইহা বলিয়া সে গামোছা দিয়! চক্ষু মুছিল। 

তাহার কথা শুনিয়া সকলে আবার কলরব করিয়। উঠিল। এবার 
আনন্দ-কোলাহল | ঞ্ুব পধাঁন বলিল-_পছড়া বড় সেয়ানা, চালাকি 
করিতেছিল !” কুসুন সুষ্টি বলিল_-“আরে, ওর এ মাগিটাই যত 
অনিষ্টের মূল! সে নিজে যেমন খারাপ- মেয়েটাকে ও খারাপ করিল !” 
সত্যবাদী সামল বলিল “সে পরের দৌষ বাহির করিতে খুব পটু-_নিজের 
ছিদ্র দেখে না।” ভাগবত বিশ্বাস বলিল “এবার ধরা প'ড়েছেন, বুঝিবেন 
মজাটা কেমন !” ্‌ 

তখন মার্কগ পধান বলিল -_ 

“মণিনায়ক, তোর জাতি যাইবে, আমরা আর তোর সঙ্গে খাওয়া 
পেওয়া. চলাফের! কারব না-।” 

মণি। আমার যে দণ্ড হয় দেন, আপনার! আমার স্বজাতি, আপ- 
নারা আমাকে পরিভাঁগ করিলে, আমার কি গতি হইলে । 

মার্কগু। তোর অপরাধ অতি গুরুতর ! আচ্ছা, তুই আমাদিগের 
সকলকে 'ক্ষীরিপিঠা” খা ওয়াইলে, আমরা তোকে জাতিতে গ্রাহণ কিরিব | 

মণি' আজ্ঞে, আমি গরিব লোক-_নিতাত্ত “অর্ষ্ষিত' * পরঙ্ক' 
আমি সে টাকাকড়ী কোথায় পাইব ? 

ইহা! বলিয়া মণিনায়ক সকলের সম্মুখে, অধোমুখে সটান . হইয়া, হাত 


সী 


* অঙ্গিত__অরক্ষিত__নিঃসহাঁয়। 





ষষ্ঠ অধ্যায় । ৫৯ 


শাসন ও পি অপ আর সি রস সপন অজি সপ টি পরপর পরি সপ জা সরি আরা লা শা পে শর ৬ রর জে শমী এপস পপি এ জী লে ৮ পনি পা ০ পিসি মিন পিপলস জল 


সকলে বলিল-“তাহা না হইলে হইবে না 1” 

মণি। আচ্ছা, আমারে সাত দিনের সময় দ্িন্। আমি কোথায় 
টাক! পাই দেখি । পঙ্কজ সার কাছে ত আর মিলিবে না? 

ইহ! শুনিয়া সকলে উঠিয়া চলিল। মণিনায়কও ঘরে গেল। 

মণিনায়কের স্ত্রী সন্মার্জনী হস্তে উঠান পরিষ্কার করিতেছিল। মণি- 
নায়ককে দেখিয়। বলিল-_কি? কি হইল?" 

মণি। আরকি হইবে? আমার কপালে যাহা ছিল, তাহাই হইল ! 
আমি সে কালে বলেছিলাম, বিশ্বাধর পাকে আর বাড়ীতে আসিতে 
দিমু না। এখন কেমন ? এখন মেয়ের বিবাহ দিবে, না সকলকে 'ক্ষীরি- 
পিঠা" খাওয়াইবে ? 

মণির স্ত্রী। রেখে দাও তোমার ক্ষীরিপিঠা”! আমি সব বেটার 
ঘরের খবর জানি । আন্ুক দেখ "তা'র! আমার কাছে ! কেমন ক্ষীরি- 
পিঠা" খাওয়া আমি দেখাইয়। দিব ! 

ইহা বলিয়া ঝুম্পা সেই ভাললোকগণের আগমন কল্পনা করিয়া সেই 
শতমুখী হস্তে ঘুরিয়া টীাড়াইল, 9 তাঁহাদের উদ্দেশে মাটাতে তিন চাঁরি 
বার আঘাত করিল। 

মণি। এখন রাগ করিলে কি হইবে ? এখন উপায় কি? এখন 
সেই দশ জনের কথামত না চলিয়া উপায় কি? আমরা একঘ'রে হইয়া 
থাকিলে ত আর চলিবে না? মেয়ের বিবাহ ত দেওয়া চাই ? 

'মণিষ ্ত্রী। যদি আমার পরামর্শ শোন, তবে আমি সব বেটাকে 
জব করিতে পারি, আর সেই তেলিটাকেও জব্দ করিব ! 

মণি। সেকি পরামর্শ? 

মণির স্ত্রী। এখন সে কথ! বলিব না । পরে শুনি & 





রি টি 








দ্বিতীয় খণ্ড । 





প্রথম অধ্যায় । 


টেট 


বীরভদ্র মর্দরাজ। 


নীলকণ্ঠপুরের অনতিদুরে গড় কোদওপুর গ্রামে বীরভদ্র মর্দরাজের 
বাস। ইনি একজন জমিদার ও দশ জন “খণ্ডাইতে*্র উপরিস্থ সর্দার 
“খগ্ডাইত” । আমরা জমিদার বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝি, উড়িষ্যার 
ভমিদার ঠিক তত্দরপ নহে। যাহার! ভূমির রাজন্ব, কোন উপরিস্থ 
মালিককে না দিয়া, বরাবর গবর্ণমেপ্টকে দিবার অধিকারী, তাহাদিগকে 
জমিদার বলে, তবে সেই ভূমি দশ খানা গ্রাম লইয়া হউক, কিম্বা দশ 
বিঘা, কি দশ কাঠা অমিই হউক) আর সেই রাজন্ব দশ হাজার টাকাই 
হউক, কিন্বা দশ টাকা, রি দশ আনাই হউক । একজন জমিদ্দারনামধারী 


৬২ উড়িষ্যার চিত্র 


ধারী ব্যক্তি ব্বহস্তে লাঙ্গল ধারণ করিয়া জমি চাষ করিতেছে, এ দৃ্ত 
কেবল উড়িষাতেই দেখ! যায় । 

যাহা হউক, আমাদের বীরভদ্র মর্দরাজ যে-সে রকমের জমিদ।র 
নহেন। তাহা! তাহার নামেই প্রকাশ পাইতেছে । “মর্দরাজ” খেতাব- 
টার মূলা এক সহত্ত মুদ্রা; পুরীর মহারাজাকে এই টাক! দিয়! তিনি উহা 
লাভ করিয়াছেন । তাহার বার্ষিক আয় জমিদারী হইতে প্রায় পাচ 
হাজার টাকা । জমিদারীর আয় ভিন্ন তাহার আর" অনেক রকম 
উপার্জনের পথ আছে । তাহা! ক্রমে বিবৃত করিতেছি । পাঠক-পাঠিকা- 
গণের একটু ধৈর্য্যাবলম্বন না করিলে চলিবে কেন ? 

পুর্বে বলিয়ছি, ইনি একজন সর্দীর-“খগ্ডাইত” ৷ উড়িষ্যার এই 
“খণ্ডাইত” উপাধিধারী কর্্মচারিগণের মহারাউ। আমলে কি কি কার্য 
করতে হইত, তাহ। ঠিক করিয়া! বলিতে পারি না । তবে অহাদের 
পদের বুৎপত্তিগত অর্থ ধরিয়া € বর্তমান খণ্ডাইতগণের কাধ্য দেখিয়া 
অনুমান হৃয়, ইহারা এক সময়ে খভ্াধারী শাস্তিরক্ষক পদে নিধুক্ত ছিল। 
মহারাট্টী আমলে অনেক খণ্ড ইতের জাইগীর জমি ছিল; সেই জমি লইয়া 
তাহারা আপন আপন এলাকার মধ্যে অধীনস্থ পাইকশদগের সাহামো 
শাস্তিরক্ষা করিত। ইংরেজ আমলে যদিও দেশের শাস্তি-রক্ষার ভার 
পুলিশের উপর পড়িল, তথাচ খণ্ডাইতপ্দিগকে তাহা'দিগের জাইগীর জমি 
হইতে হঠাৎ বেদখল করা বিবেচনাসঙ্গত বোধ হইল না। সেইজন্য 
তাহাদের জাইগীর বহাল রহিল । * কিন্তু তাহারা কেবল জমি খাইবে, 
অথচ কোন কাজ করিবে না, ইহাঁও ইত্রাজ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত 
নহে । তাই হুকুম হইল, খণ্ডাইতগণ তাহাদের অধীনস্থ পাইকদ্িগকে 
লইয়া দেশের শান্তিরক্ষা ৪ চৌর-ডাকাইত-্ধরা বিষয়ে পুলিশের সাহাযা 

*  উড়িষ্যার বর্তমান বন্দোবন্তে এই সকল খণ্ডাইত জাইগীর জমির অল্প কর ধার্য 
হইয়াছে। 


প্রথম অধ্যায় । ৬ঠ 


শীত পি পি পর উপ সর পরস্পর সপ“ অল পপ পা পিসি এস স্পিন তি সা পি স্টিল 


করিবে-। আমাদের, বীরভদ্র এই রকম দশজন খণগ্ডাইতের উপরিস্থ 
সর্দার-খণ্ডাইত। সুতরাং তাহার পদ একজন পুলিশ দারোগা হইতে 
কোন ক্রমে কম নহে। তাহার জাইগীর পাচ শত মান ( একর ) জমি । 

আপনি বুঝি মনে করিতেছেন, বীরভদ্রের এই খণ্ডাইতী চাকরীর 
আধ কেবল এই পাঁচ শত একর জাম পর্যস্তই শেব হইল । বাস্তবিক 
তাহা নহে। তাহার খণ্ডাইতী কাজের প্রপান ও প্রকৃত উপার্জন সেই 
চোর-ডাকাইত-ধর! বিষয়ে পুলিশকে সাহাঁধা-করা হইতে বীরভদ্র এক 
অসাধারণ ক্ষমতাশালী লোক । তাহার বুদ্ধি যেমন প্রথর, তেমনি কুট । 
তাহার প্রতুাৎপন্নমতিত্ব? অসাপারণ, তাহার সাহস অপরিসীম । তাহার 
অধীনে ১০০ জন পাইক আছে, ইহা! ছাড়া প্রায় তিন শত গ্রামের চৌকী- 
দার তাহার হুকুমে চলে । এতঘ্িন্ন কতকগুলি “বাউরী” ও “মছুরিয়া” 
( অন্পৃম্ত জাতি ) সর্ধদ! তাহার অনুগত | ইহাদের সাহাষ্যে তিনি কিরূপে 
দেশের শান্তিরক্ষা € নিজের সম্মানরক্ষ! এং উদরপৃর্তি করেন, ভাহার 
কিঞ্চিৎ আভাস দিতোঁছ । 

বীরভদ্র জানেন, পুলশই কলির অগ্নিদেবত1, অর্থাৎ, এই কলিকালে 
যেমন একমাত্র অগ্নিদেবহাকে ঘ্বৃতাহুণত দ্বারা তৃষ্ট রাখিতে পারিলে, 
সকল দেবতাই ততদ্দারা তৃপ্ত হন, সেইরূপ একমাত্র পুলিশকে খুসি রাখিতে 
পারিলে, জজ মা।জস্েটের কোন তোয়াক্কা না রাখিলেও চলে ! তাই 
সর্ধবপ্রথমে তিনি কখনও নগদ অর্থ বারা, কখনও বা রজতমূল্য ত্বত-তও- 
লাদির দ্বারা, সেই কলির অগ্রিদেবতাকে তুষ্ট রাখেন । একবার পুলিশ 
বাধা থাকিলে, তাহাকে আর পায় কে? তাঁহার এলাকার মধ্যে চুরি 
ডাকাইতী হইলে, সর্ধপ্রথমে তীহার নিকট সংবাদ আসিবে । তিনি 
তখন থানার দারগাকে নামমান্তর সংবাদ পাঠাইয়া, নিজেই? দলবল সহ 
তদস্তে, অর্থাৎ, ঘুম আদায়ে, প্রবৃত্ত হন । পরে সেই তদস্তের দ্বারা যাহা 
রোজগার হয়, তাহার কিয়দংশ দারগাঁকে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন | ঘরকে 





চ 
চে 


বসিয়৷ নিরুদ্বেগে ও নিরাপদ্দে বাহা, পাওয়া গেল, রা উত্তম মনে 

করিয়! দ্ারগ। তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন । বন্তং সময় সময় দারগার কাছে 
নালিশ উপস্থিত হইলে, তিনি তাহার “তদৃস্তে”্র ভার বীরতপ্রের উপর 
দিয়। থাকেন । এইরূপে তাহার অপারসীম ক্ষমতা দেখিয়া, তাহার 
পার্খবর্তী জমিদার, মহাজন ও সর্বসাধারণ ক্োকে তাহার ভয়ে সতত 
কম্পিত। তিনিও স্থযোগ পাইয়। সেই স্থযোগের ষখোচিত সম্বাবহার 
করিতে কুষ্ঠিত নহেন। তিনি সেই সকল জমদ্দার ও মহাজনের উপরে 
তাহাদের আর অনুসারে, প্রতি টাকায় এক পয়সা হিসাবে, একটা কর 
স্থাপন করিয়াছেন । এতত্তিন্ন কোন বিশেষ বিশেষ কার্য উপলক্ষে তাহা- 
দের নিকট হইতে যথেষ্ট চাদাও তিনি আদীয় করিয়া থাকেন । যে ঠাদা 

দিতে অস্বীকার করে, সেই ছুষ্ট লোককে তিনি নানা প্রকারে শাসন 
করিয়! থাকেন৷ ত্তাহার মধ্যে খুব সোজ। ও সরাসরী উপায় হইতেছে, 
নিজের দলবল লইয়া গিয়! সেই ছুষ্টলোকের ঘর-বাড়ী লু্ন করা। বলা 
বাল্য, পুলিশ দেই লুটপাটের নালিশ গ্রহণ করে না। ইহা ছাড়া, 

আবশ্তক হইলে, সেই দুষ্ট জমিদীর কি মহাজনের বিরুদ্ধে, অন্ত আর 
এক ব্যক্তির দ্বার! কয়েদ রাখা কিন্বা জুলুম করিয়া! টাকা আদায় করিবার 
অভিযোগে, পুলিশে মিথ্যা নালিশ দায়ের কর। । তখন দারগ! মফস্বলে 

আসিলে, তাহার সহিত একযোগে সেই ছুষ্ট জমিদার কিন্বা মহাজনের 
নিকট হইতে অনেক টাকা আদায় করা যাইতে পারে? এততিনন ছুষ্ট 
লোককে জব করিবার আরও একটী নুতন উপায় বীরভদ্র আবিষ্কার 
করিয়াছেন। তাহার দলের “বাউরী” ও “মহুর়িয়!* ( অন্পৃশ্ত জাতি ) 
গণ সেই ছুষ্ট বাক্তিকে জোর করিয়া ধরিয়া, তাহার মুখের মধো “মদ” 
€তাড়ী) কিন্বা' “তোড়ানী পানী” (পাস্তা-ভাতের জল ) টালিয়! দেয় । 
তাহাতে পেই ব্যক্তি জাতিচ্যুত হয় ও পরে অনেক টাকা খরচ করিয়া 
ক্সাবার তীহাকে সমাজে উঠিতে হয় | : বুদ্ধ পঙ্কত সাছ মহাজন, একবার, 
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বীরভদ্রের নামে কর্জা টাকার এক ডিক্রী করিযা, একজন আদালতের 
পেয়াদ! লইয়া তাহার মাল ক্রোক করিতে আসিয়াছিল। শ্রাহার অদৃষ্টে 
“পইড় পানী” ( ভাবের জল ) জুটিয|ছণ : অর্থাৎ, বীরভদ্রের আদেশে 
তাহার অনুচরগণ, সেই মহাজন * পেষ।দাকে ধরিষা, নারিকেলের মধ্ো 
“তোড়।নী পানী” পুরিষাঃ ঠাহাদের মুখের মধো সেই ডাবের জল ঢালিয়া 
দিযাছিল। আর পেযাদার সঙ্গে বে ঢুলী আসয়ছিল, তাহার ঢোল 
কাড়িমা নিয়া বৃদ্ধ মহাজদুনর গলাষ বাধিযা দিযাছিল ' পরে পঙ্কজ 
সাহুকে পচ শত ট।কা বায কারযা আবাব জ.ততিতে উঠিতে হইয়াছিল । 

এইরূপ অতাচান কবাতে পুরী “জলার প্রা একতৃতীয়াংশ লোক 
বীরভদ্রকে যমের মত ভম কবিসা চতো । কেহই তাহার বিরুদ্ধে চলিতে 
সাহস করেনা। সাম।জক বিষষে* তাহার আদেশ কেহ উল্লজ্ঘন 
করিতে পারে না। তিনি নাহাকে জাচুত কবিবেন, সে জাতিচাত 
হইয়াউ থাকিবে; কেহ হাহাকে সমাজে উঠা» পারিবে না। আবার 
কোন বাক্তি স্বজাতি দ্বারা সমাজে আনদ্ধ হইলে, সেষদি বীরভদ্রের 
'অনুসরণ' কনে, তবে তাহান আদেশে সকলে সেই বাক্তকে সমাজে 
গহণ করিতে বাধা হয় । 

এটরূপে বীরভদ্রের প্রভূত্ব অসাপারণ, উপার্জন৭ যথেষ্ট । পাঠক 
হয় ত মনে করিবেন, 'এই বাক্তি বেশ হয ইৎব্জে-রাজদ্বের প্রথমাবস্থায় 
বর্তমান ছিল, নচেৎ আজকালকার -দনে এইবপ জুলুম জবরদন্তী 'আাইন- 
কান্থুনের বলে ৭ প্রকৃষ্ট শাসন-পন্ধতিতে অসম্ভব হইবাছে কিন্ত আমি 
বলি, ইহ! বর্তমান সময়েরই ঘটনা, সে ধিষযে সন্দেহ করিবাব কোন কারণ 
নাই। অবশ্ত জেলার মাজিষ্টরেট বীরভদ্রকে বিশেষরূপে জানেন , এমন কি, 
অনেকবার বীরভদ্রের নামে মৌকর্দম। উপস্থিত হহয়াছে। ক্ষিত্ত, তাহার 
অস্লাধারণ কুটবুদ্ধি ৪ উত্তম গোর জন্ত তিনি প্রতোকবারেই খালাস 
ইয়া আঙিয়াছ্ছেন ;* এমন কি, হাজত হতেও ফিরিয়া আসিরাছেন 





৬৬ উড়িষ্যার চিত্র 





বীরভদ্র এককন “খণ্ডাইত” ; কিন্তু, তাহার জাতি কি, তাহা নিশ্চয় 
করিম বলিতে পারি না । সাধারণ ণখণ্ডাইত” বা ( “তদা” ) গণ্ণকে 
তিনি সজাতীয় বলিয়! গণ্য করেন না। উড়িষায় প্রবাদ আছে, মণি 
নায়কের স্ভায় চাষাগণের পয়গাকাড় হইলে, তাহারা “করণের” শ্রেনীতে 
উন্নীত হয়। বীরভদ্রেরও কোন পুক্ধপুকুষ হয়ত এই রকমে “করণ” 
জাতিতে প্রমোশন" পাইয়! থাকিবেন। সেই জন্য প্রায় করণ জাতির 
সঙ্গেই তাহার পরিবারের বিবাহাদি হইয়া থাকে । আবার কোন কোন 
পখৃণ্ডাইত” ক্ষক্রিয় বলিয়াও পরিচয় দেন৷ ছুই একটা ক্ষত্রিয় বলিয়া 
শ্বরিচিত বড় জমিদারের সঙ্গেও বীরভদ্রের পরিবারের বিবাহঘটিত সম্বন্ধ না 
ঘটিয়াছে, এরূপ নহে। তিনি নিজেই এইরূপ এক ক্ষত্রিয় রাজার কন্া 
বিবাহ করিয়াছিলেন । 

বীরভদ্রের জাতি যাহাই হউক, তিনি তাহার পারিবারিক রীতিনীতি, 
আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা সমস্তই, সেই সকল ক্ষত্রিয় রাজা বা জমি- 
দ্ারদিগের অনুরূপ করিয়া তুলিয়াছেন। সেই কারণে তাহার গ্রামের 
নাম “গড়” কোদগুপুর রাখিয়াছেন । এই “গড়” অর্থে কোন পরিখা- 
বেষ্টিত ছুর্গ বুঝিবেন ন| । “গড়” শব্ের প্র্কত অর্থ তাহাই বটে; কিন্তু, 
এখন উড়িষ্যাঁর রাজাদ্িগের বাঁসম্থ'নমাত্রেই “গড়” নামে পরিচিত । হয়ত 
সেই গড়টার চারি দিকে কেবল শালবন-_তাহার দশ মাইলের মধ্যেও 
একটী নদী, খাল বা পরিখা নাই । তবুও তাহ! *গড়” ৷ যেমন ইংরেজী 
কটেজের অন্থকরণে, ত্রিতল প্রাসাদও আজকাল “কুটার” নাম প্রাপ্ত হই- 
পাছে, সেইরূপ পূর্বকার রাজাদিগের ' পারখাবেষ্টিত দুর্গের অনুকরণে, 
উড়িষার আধুনিক রাঁজাদিগের বাড়ী 'ও গ্রাম “গড়” নাম ধারণ করিয়াছে । 

বীরভদ্রের এই গনী কেমন? ইহাও অবশ্ত কতকটা সেই রাজ! 
দিগের বাড়ীর অন্ুকরণে গঠিত | বাড়ীর সম্ুখেই একটা সিংহদ্বার 
একটা ইষ্টক নির্মিতি ফটকের ছুই পার্ষে ছইটা সিংহ। কিন্তু সেই সিং 


প্রথম আধ্দি ৭ 


উই 





এসসি এলসি পি পাস 


ছইটা কারিগরের গুণে সারমেয়ভাবপ্রাপ্ত । উীড়ব্যায় যতগুলি আধু- 
[নক সিংহদ্বার দেখিয়াছ, তাহার একটাতেও প্রক্কৃত সিংহ দেখি নাই। 
সিংহদ্বারের মধ্য দিয়া প্রবেশ কারলে, দক্ষিণে একটা প্রস্তর-নির্ম্বিত 
দেউল ( দেবমন্দির ) পড়িবে । (সই ম।ন্দরে লক্ষমীনারায়ণজীউ বিগ্রহ 
বিরাজ করিতেছেন । মন্দিরের সম্মুখে প্রস্তরনিম্মিত দৌল-বেদী | দৌল- 
যাত্রার সময়ে ঠাকুর সেই দোল-বেদীতে আরোহণ করিয়া ঝুল খাইয়া 
থাকেন। সেই মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে একটা বড় পুক্ষরিণী, তাহার এক 
দিকে পাকা ঘাট । পুক্করিণীর মধ্যস্থলে ছোট একটা পাকা বেদা বাধান 
আছে । চন্দন-যাত্রার সময়ে ঠাকুর নৌকায় চাড়য়া, পুফরিণীর মধ্যে 
বেড়াইয়া, পরিশেষে এই বেদীর উপরে বসিয়া ভোগ খাইয়! থাকেন । 
পুফরিণীর চারি ধারে কতকগুলি নারকেল গাছের সারি । এই পুক্করিণী ও 
মন্দিরের বাম পার্থে একটা ছোট একতলা কোঠা । এটা বীরভত্রের 
বৈঠকখানা । ইনার চারি দিকে ও মন্দিরের সম্মুখে ফুলের বাগান । 
তাহাতে গোল।প, নবমল্লিকা, যু'ই, চাপা, করবীর, জবা, টগর, প্রভৃতি 
ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে । বৈঠকথখানার মধ্যে, হাল ফেসিয়ান্‌ অনুসারে, 
কয়েকখানা চেয়ার, একখানা মেজ, ২1৩ খান! বেঞ্চ ও একটা ফরাস 
বিছানা আছে। তবে এই ঘরের দরজ। প্রায়ই বন্ধথাকে। এখানে 
বড় কেহ বমে না । কোন বিশেষ পর্ব ক ঘটন! উপলক্ষে ইহার দরজ। 
খেল! হয় । পঙ্কজ সাহুর স্তায়, বীরভদ্র তাহার বড় “খঞ্জার” অতি স্ব 
পরিসর “পিণা” ( বারান্দা! )তে ব।সয়াই কাজকণ্ম করেন । 

তাহার বাড়ীর সম্মুখে সিংহদ্বার এবং পাকা বৈঠকখানা খাকিলেও 
তাহার বাসগৃহ সেই খঞ্জাই রহিয়ছে। হাল ফেসিয়ান্টা এত দিনে 
কেবল তাহার বাড়ীর বাহির পর্য-্ত অগ্রসর হইয়াই একক দম থামিয়া 
গিয়াছে) তাহ! আলোক ও বাতাসের ন্তায়, তাহার লৌহ-কীলক-মণ্ডিত 
বিশাল হুর্ডেদ্য কষ্ঠিকপাট -ভেদ করিয়া, সেই থপ্কার মধ্যে “পশিতে” পারে 
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নাই । তাহার খঞ্জাটী পঙ্কজ সাহু মহাজনেব খঞ্জারই একটা রাজকীয় 
সংস্করণ মাত্র । খঞ্জাটার ভিতর ও বাহির সেই একই রকমের, তবে 
ভিতরের অনেকগুল ঘরের মেঝে পাকা, প্রাচীরও পাকা । সেই পাকা 
প্রাচীরের উপরে খড়েব চাল। আর সম্মুখে পিগাব উপরে ছু দ্িকে 
ছুইটি ছোট জানাণা। সেই থখঞ্জার স্গুখে ৭ বৈঠকখানার পশ্চাতে 
একখান! আস্তাবল ঘর; তাহাব অন্য দিকে গোঁশাল! * কষেকটা ধানের 
“পালগাদ। 1” 
এখানে বীরভদ্রের পারবাঁব পরজনেব কথা কিঞ্চিৎ বল! আবশুক। 
কাহার একটা মাত্র স্ত্রী এখন বর্তম[ন--ন।ম হুর্য্যমণি ৷ বীরভদ্দ্র প্রথমতঃ 
এক ক্ষত্রিয় রাজ! বা জ'মদ|বেব কন্ত।কে বিবাহ করিযাছিলেন ৷ তাহার 
গর্ভে একটী কন্! জন্মে, পরে তাহার কাল হয তৎপর তিনি হ্র্্মণিকে 
বিবাহ করেন, হুর্য/মণি একজন “করণ” জমিদারের কন্তা ৷ তাহার বয়স 
এখন প্রা ৩০ বৎসর, কিন্তু, তাহাব গর্ভে কোন সস্তান জন্মে নাই৷ 
কোন গোপনীয কারণবশতঃ হৃর্যামণির প্রতি বীরভদ্র বড়ই বিরক্ত 
এমন কি উভয়ের মধ্যে প্রায দেখাসাক্ষাৎ্ হম না। সেই পূর্ব্ব পদ্বীর 
গর্ভজাত কল্া শোভাবতীই এখন বীরভদ্রেন জীবনের একমাত্র অবলম্বন । 
শোভাবতীই তাহার একমাত্র সম্তান; বিশেষতঃ তিনি অল্প বয়সে মাতৃ- 
হীনা হইয়াছেন, এই সকল কারণে তিনি বীরভূদ্দ্রের প্র ণের অপেক্ষাও 
প্রিয়। শোভাবতীর বয়স বিশ বৎসর, তিনি বড়ই রূপবতী । এখনও 
তাহার বিবাহ হয় নাই । 
বীরভও্রর কতকগুলি অদ্ভুত মত আছে। “কি! আমি আবার 
অন্তের শাল! হঈব? তাহা কখনই হইতে পারে না” এইরূপ ভাবিয়া 
তিনি তাহার সহোদর! ভর্মী সুভদ্র! দেয়ীর * বিবাহ দিলেন না। সেই 
ভঙ্গীটী ৪০ বৎসর বরস পর্যযস্ত অনুঢা থাকিয়া মরিয়া! গিয়াছেন। সেইরূপ 
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তাহ।র একমাত্র ফন্তাকে, আর একজন লোক আসিয়৷ বিবাহ করিয়া 
তাহার বাড়ী হইতে নিয়! ব|বে, ইহাতেও তিনি অপমান বোধ করেন 
তবেই তিনি সেই কন্।র বিবাহ দেন, যদি জামাতা তাহার বাড়ীতে 
আসিয়া বান করেন! তাহ।র পুত্রসন্তান নাই, সেই জন্য ঘরজামাই 
রাখা আবহক, নচেৎ তাহ।র এই বিপুল সম্পত্তি কে রক্ষ। করিবে, ইহাও 
যে কতকট। তাহার মনোগত ভাব, তাহা অন্ুমাণ হয। কিন্ত উড়িষ্া 
দেশে যখন পোষ্যপুক্ রাখার ভষঙ্কব ছড়াছ'়, যখন ইচ্ছা করিলেই তিন 
তাহার বংশের একটা বালককে পোষ্যপুক্র খাখতে পারেন, হখন কেবল 
বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার জন্যই যে গৃহজামাতাব প্রযোজন, এরূপ তাহার 
মনের ভাব নহে । যাহ। হউক, সই গুহজাম।তা ত অনেকই জোট 
কিন্ত মদ্ধবংশজাত, বিদ্যা-বুদ্ধি-বপ-গুণ সম্পন্ন, তাহার রূপবতী ও গুপবর্তী' 
কন্তার সর্ববাংশে উপযুক্ত বর ঘরজামই হইতে স্বীকার করিবে কেদঈ? 
তিন কষেক বৎসর পর্য স্ত কুলনীণবিদ্টাবুদ্ধসম্পন্ন একটা গৃহজামাতার 
অনুপন্ধান কারণেছেন, কিন্তু এ পর্যাস্ত পান নাই । আর কন্বাটীর বয়সও 
এমন বেশ। কি হহয়াছে, তাহা নয ! ভীাড়ষ/াব করণ জ।তি ও ক্ষত্রিয় 
জাতদিগের মধ্যে কন্ভ।র অনেক আধক বয়সেই স।ধারণতঃ বিবাহ 
হইয়া থাকে । 
বীরভদ্রের পরিবারে, তাহার স্ত্রী ও কন্তা ভিন্ন, কতকগুলি কুপোষ্য 
আছে । সেগুলি তাহার দীসী। উড়িষ্যার রাজরাজাড়াদিগের মধ্যে 
একটা প্রথ! আছে যে, একটা কন্তার বিবাহ দিয় তাহাকে স্বামীর গৃহে 
পাঠানর, সময়ে, তাহার সঙ্গে কতকগুপি “দাসী” পাঠান হয়। সেই 
দাসীগুলি কন্তার সমবয়স্ক। ও সমান রূপবতী হওয়াই প্রশস্ত । যিনি এই 
প্রকার যতগুলি দাসী কন্ত।র সঙ্গে পাঠাইতে পারেন, তাঁহাব তত অধিক - 
খোসনামী হয়। এই সকল দাসীর কাজাক 1? অবশ্তই সেই কন্তাটীর 
পরিচারিকা হইয়া তাহার পরিচর্ধ্যা করা । যেমন একজন দাসীর কাজ - 
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কন্তাটার চুল বাঁধা, আর একজনের কাজ কন্যার গায়ে হলুদ মাখান, 
আর একজনের কাজ পাণ সাজা, আর একজনের কাজ স্নান করান 
ইত্যাদি । তবে এই শ্রমবিভাগ ষে সর্বথা অপরিবর্তনীয় থাকে, তাহা 
নহে। আবশ্তক মতে এই সকল দাসী কন্যাটাকে কুমন্ত্রণাও দিয়া 
থাকেন । পাঠক সেঈ রামায়ণের মন্থরা দাসীর কথা ম্মরণ করুন। যাহ! 
হউক, কন্যার প্রত্তি এই সকল কর্তবা ছাড়া, বরের প্রতিও তাহাদের 
কর্তবা আছে; অথবা, তাহাদের প্রতি বরের কর্তব্য আছে। সেই 
কর্তবা পালন করাতে, প্রতোক রাজা « বড় জমিদারের পরিবারে প্দাঁসী- 
পুর্ল” নামধেয় এক শ্রেণী জীবের উৎপত্তি হইয়াছে । এই দুষণীয় প্রথা 
৫ কেবল রাঁজারাজাড়াদিগের মধোই আছে, এরূপ নহে। উড়িষ্যার 
অনেক সন্ত্রান্ত লৌকের মধ্যেই আছে। অথবা সমাজে সন্্রাস্ত বলিয়। 
পরিগণিত হওয়ার পক্ষে ইহা একটী ফেসিয়ান | * বল! বাছুলা বীরভন্ত্রের 
পরিবারেও এইরূপ অনেকগুলি দাসী আছে। তীহার প্রথম বিবাহের 
স্ত্রীর সঙ্গে পাঁচজন দাসী আসিয়াছিল; শেষ পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে তিনজন 
আসিয়াছে । ইহাদের মধো কয়েকজনের সন্তান জন্মিয়াছে ৷ বীরভদ্রের 
নিজের পরিবারের সংখা! কম থাকিলেও, এই সকল দাসী ও দাসীপুজ্র ও 
দালীকন্যাদিগের ঘার! তাহার বাড়ী সর্ধদা গোলজার। প্রত্যেক দাসীর 
বাসের জন্য এক একটা পৃথক্‌ ঘর নির্দিষ্ট আছে। ইহার! প্রায়ই 
পরম্পরের মধ্যে কলহ করিয়া থাকে। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর দাসীগণের 
সহিত শেষ পক্ষের স্ত্রীর দাসীগণের প্রায়ই সন্মুখ সংগ্রাম বাধে । তাহাতে 
সুর্য্যমণি তাহার নিজের দাঁসীগণের পক্ষ অবলম্বন করেন । 

ঘয়ের বাহিরে বীরভদ্রের যেমন প্রতাপ, ঘরের ভিতরে হুর্ধ্যমণির 

* বে সকল বাঙ্গালী প্রথমে উড়িায় গ্রিয়৷ বাস করেন, ভাহারা তথাকার এই 
প্রথ! অর়লম্বন, করিয়াছিলেন। সেই সকল বাঙ্গালীর দাসীপুজরদিগকে “দাগরগেশা* বা! 
“কৃকণক্ষী” বলে । 


প্রথম অধায়। ৭১ 





তদপেক্ষা বেশী প্রতাপ ।' ঘরের ভিতরটী যেন বীরভদ্রের এলাকার 
বাহিরে । শোভাবতীকে বীরভদ্র যথেষ্ট স্নেহ করেন, অনেক বিষয়ে 
তাঁহার কথা শোনেন আর শৃর্ধ্যমণিকে দেখিতে পারেন না, এই সকল 
কারণে সৃর্যযমণি শোভাবতীর প্রতি বড়ই অপ্রসন্ন | বিশেষতঃ ছুই একটা 
বিমাতা ভিন্ন কোন্‌ বিমাতা সপত্বীর সম্তানকে ভালবাসিতে পারিয়াছে ? 
এই সকল কারণে শোভাবতী পিতার স্নেহ '* আদর যথেষ্ট পাইলেও সেই 
অস্তঃপুরের মধ্যে তাঁহার জীবন ধারণ নড় সুখকর নহে । শোভাবতী বড় 
বুদ্ধিমতী, তাহার নুিভাব বড়ই মৃছু। দেঁশপ্রচলিত প্রথা অনুসারে তিনি 
কিঞ্চিৎ লেখাপড়া ও শিখিয়াছেন ৷ সর্বাপেক্ষা তাহার অসীম ধৈর্য্যগুণ 
প্রশংসনীয় । এই কারণে তিনি অনেক উৎপাত-উপদ্রব নীরবে সন্থ্‌ 
করেন। বীরভদ্রের দুরসম্পক্কাঁয় ভ্রাত' বান্ুদেব মান্ধাতার কন্যা চম্পা- 
বতীর সঙ্গে তাহার বড় প্রণয় । 

এতক্ষণ আমর পাঠকবর্গকে বীরভদ্রের অনেক পরিচয় দিলাম । 
এবার তাহাকে সশরীরে সকলের সম্মুখে উপস্কিত করিব ! 








দ্বিতীয় অধ্যায় | 





বীরভদ্রের শাসন-প্রণালী ৷ 


বৈশাখ মাস, প্রাতঃকাল। হ্ৃর্য্য অন্ন অন্ন মেঘাচ্ছন্ন । রাত্রে বৃষ্টি 
হইয়া গিয়াছে, মেঘ এখনও সম্পূর্ণরূপে কাটে নাই । গাছপালা! বৃষ্টিতে 
ভিজিয়াছে; কখন কখন বাতাসে গাছ নড়াতে ঝর ঝর কারয়া ফৌট। 
ফৌটা জল মাটিতে পাড়তেছে, মাটিতে পাড়িয়া আবার শুষিয়া যাইতেছে । 
ভূমি বালুকাময়, তাহাতে কাদা হয় না। কাকগুলি রাত্রতে জলে ভিদ্িয়া- 
ছিল, এখন ছুই একটী করিয়৷ বাসর বারে আদিতেছে, বসিয়া 
গা ঝাড়া দিতেছে, আর ক। কা করিয়া আর্তনাদ কারতেছে । কোদণ্ড- 
পুরের জঙ্গলে নৃতন বৃষ্টির জল পাইয়। উৎফুল্ল হইয়৷ ময়ূর ডাঁকিতেছে। 
ষে কবি যাহাই বলুন না কেন, আমার কিন্ত মযুরের ডাক ভাল লাগে 
না। সেই ক্যা ক্যা রব, কি বিশ্রী শ্রাতিকটু, যেন কাণে বিদ্ধ হয় । বিশে- 
যতঃ, সেই সর্বাঙ্গনুন্দর পক্ষীটার কণ্ঠে এমন কর্কশ স্বর তাহার রূপের 
তুলনায় আরও কর্কশ বোধ হয়। বিধাতার নিতাত্তই অবিচার ! আচ্ছা. 
কেন, সেই কাল কদাকার কোকিলটার কণ্ঠে এই কর্কশ স্বর দিয়া, 
সেই কোকিলের হৃদয়োন্মাদকারী বঙ্কারধবনি আনিয়া! এই ময়ূরের কণ্ঠে 
দিলেই ত চলিত ? 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ৭৩ 





আমাদের সেইন্বীরভদ্র এখন তাহার ঘরের পিগ্ডাতে একখানি জল- 
চৌকির উপরে বসিয়াছেন। একজন ভূত্য তাহার শরীরে তৈলমর্দন 
করিতেছে । বীরভদ্রের বয়স প্রায় ৫০ বৎসর । তাহার শরীর খুব দীর্ঘ, 
কিন্ত বলিষ্ঠ নহে। চেহার৷ ঈষৎ গৌরবর্ণ, তাহার উপরে বেশ মাজাঘস|। 
তাহার লম্বা গৌঁফ জোড়াটার অগ্রভাগ পাক দিয়া উপরের দিকে ফিরান, 
ঠিক যাত্রার দলের তীমসেনের গৌফের ম্যায় । শ্বশ্রুও ভীমসেনের শ্মশ্রুর 
হ্যায়, চিবুকের নিয়ে কামান, ছুইাদকে ছোট করিয়া ছ্টিয়৷ দেওয়া । 
চক্ষু ছুইটী কোটরগত হইলেও খুব উজ্জ্বল ও তেজোবাঞক | ললাট 
প্রশন্ত, নাসিকা দীর্ঘ । ছুই কাণে ছুইটা সোণার বড় “নুলী” বা কুগুল 
ঝুলিতেছে। গলায় এক ছড়া খুব সরু মালা । মাথার চুলগুলি খুব 
দীর্ঘ, পশ্চাতের দিকে খোঁপা বীধা । ইনি খুব দ্রতঙবেগে কথা বলেন । 
বেশী রাগ হইলে, উীঁড়য়৷ কথার পরিবর্তে মুখ হইতে অনেক হিন্দী ও 
উর্দু কথা অনর্গল বাহির হইয়৷ পড়ে । 

বীরভদ্র পিগডার এক পার্থে বসিয়াছেন, অপর পার্থ তাহার বাড়ীর 
প্রধান কার্ধযকারক ষছুমণি পষ্টনায়ক সম্মুখে কতকগুলি তালপত্র রাখ 
কি লেখা পড়া করিতেছেন । পিগার অদুরে আস্তাবলের সম্মুখে নিধি 
সামল সইস একটা বড় ঘোড়ার গাত্রমর্দন করিতেছে ; ঘোড়াটা আরাম 
বোধ করিয়া হি ছি করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে । আর একটা ঘোড়া 
বাহিরে বাধা আছে; সে এখন ঘাস খাইতেছে ও লেজ নাড়য়া৷ মাছি 
তাড়াইতেছে। কুন্ুন জেনা রাখাল গোশালা হইতে গরুগুলি বাহির 
করিয়া 'দিল। একটা নবপ্রহ্ুত গোবৎস ছুট পাইয়া মাতার পার্থে আসিয়া 

জী চো বাট টি ছধখাইল ও বেশী ছুধ বাহির করিবার জন্য মুখ 
রি তাহার মাতার গের্টের তলে গুতা দিতে লাগিল । পরে লেজ উর্ধে 
ভুলিয়! লাফাইয়া বেড়াইতে লাগিল। একটা বড় হরিণ এতক্ষণ সেই 
গোশালার পার্থে শুইয়। ঘাস খাইতেছিল। সে গোবৎসের ্ুত্ি দেখিয়া, 


৭৪ উড়িষ্যার চিত্র ' 


ইশক পলিসি পা ০ সিসি সপ পাস সম সি লাল তত শি তপতি পিসি পতি পরি এপস পি রস সিসি 


তাহার সঙ্গে আলাপ করিবার অভিপ্রায়ে, তাহার নিকট উঠিয়া আদিল । 
কিন্ত বৎসটী ভয়ে ছুটিয়া পলাইল | তাহার মাতা তখন হরিণের দিকে 
তাকাইয়া ফৌন্‌ ফৌন্‌ করিয়া তাঁহাকে শৃঙ্গ প্রদর্শন করিল । তাহাদের 
এই কাগু দেখিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ একটী বড় বিলাতী কুকুর সজোরে ঘেউ 
ঘেউ করিয়া! সকলকে ধমক দিল । এক বাঁক রাজহাঁস ভয় পাইয়া লক্বা 
গলা বাহির করিয়! কাাঁও ক্যাও করিতে করিতে পুষ্করিণীর জলে ঝাঁপ 
দিয়! পড়িল। 

ইত্তিধ্যে একে একে ছুই তিন জন লোক আসিয়া "অবধাঁন” বলিয়! 
দণ্ডবৎ করিয়া বীরভদ্রের সম্মুখে সেই পিগার নীচে বসিল। তাহাদের 
এক জনকে দেখিয়া মর্দরাজ বলিলেন--“কি ও জয়সিংহ, কি খবর ?” 

ভীমজয়সিং খুব দীর্ঘ'কার বলিষ্ঠ পুরুষ ) ইনি বীরভদ্রের ক্ষুদ্র সৈম্ত- 
টার অধিনায়ক ৷ ইহার জয়সিং উপাধিটা বীরভদ্র-প্রদত্ত। তিনি বলি- 
লেন, “মনিমা ! আর খবর কি-_এখন ত রোজগার মাত্রেই নাই | ছেলে 
পুলে না খাইয়া মরিল |” 

বীর । কেন, মেকি আমার দোষ ? আমি ক করিব? তোমরা 
এতগুলা লোক আছ, ইহাতে দেশের মধ্যে কোন একটা চুরি ডাকাইতির 
সন্ধান করিতে পার না ! | 

জয়সিং। হুজুর! গ্রামে গ্রামে আমার লেক আছে! তাহারাও 
কোন খবর দিতেছে না। আর হুজ্কুরের স্ববিচারে আজকাল চুরি 
ডাঁকাইতির সংখা ও কম হইয়াছে । 

বীর। (গেৌঁফে তা দিতে দিতে ) সেকি রকম ? 

জয়সিং। ন্মান্তা, আমি খোষামোদ করিয়! বলিতেছি না, বাস্তবিকই 
আপনার শাসনের গুণে আজ কাল বেশী চুরি ডাকাইতি এখানে 
হইতে পারে না। ৰ 

বীর । আমার শাসনগডণে ত নহে, ইংরেজ বাহাছুরের শাসনের গুণে । 
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রঙ 
হারার পপ স্পস্ট এিস৬ উ এিস৬ ৯ সি, এ ্ঠ এসি পরাস্ত লী পাস বর কস ঠাপ লা শি এসির িছ 


জয়সিং । আল্তে না ভজ্ভুর ! ইংরেজ বাহাছুরের শাসন ত অন্যত্রও 
আছে, সেখানে এত চুরি ডাকাইতি হয় কেন? আপনার শাসন ইংরেজ 
বাহাহুরের শাসন অপেক্ষা অনেক ভাল'। 

বীর। সেকিরকম? 

জয়সিং | এই দেখুন না_-ইংরেজের শাসনে প্রক্কত দোষী ব্যক্তির 
দণ্ড হওয়ার পক্ষে কত বাধা বিত্ব ! এই মে রাম সাহু আসিয়াছে, ধরুন 
ইহার বাড়ী হইতে ১০০২টাকা চুরি গেল। 

রাম সাছ। ( একটু ঈষৎ হাসিয়া সভয়ে ) আমি এত টাকা কোথায় 
পাইব। মণি-মা ৷ জয়সিংহের কথা বিশ্বাস করিলেন না-আমি নিতাস্ত 
গরিব । 

জয়সিং | (রাম সাহু প্রত্তি) আরে আমি কথার কথা বলিতেছি। 
তোর ভয়ের কোন কারণ নাই! ( বীরভদ্রের দিকে তাকাইয়া ) যদ্দি 
এই বাক্তির বাড়ী ভইন্ে ১০০টাকা চুরি যায়, তবে তাহার পুলিশে সংবাদ 
দিয়া বিচার পাইতে হইলে, আর" ৫০২ টাকার দরকার । যদি বা 
পুলিশকে কিছু টাক! দিয়! তদস্ত করািল, আর যদি প্রকৃত চোরও ধরা 
পড়িল, তবুও সেই চোর পুলিশকে “লাচ” দিয় “করগত করিয়া” নিতে 
পারে । তখন সেই মোকর্দমার বিচার এই পর্যাস্তই ক্ষান্ত রহিল। আর 
যদি পুলিশ চোর ধরিতে ন| পারে, তবে ত কিছুই হইল না। যদিবা 
পুলিশ কোনক্রমে আসামীকে চালান দিল, তখন রম সাঁহুর আবার সাক্ষী 
প্রমাণ লইয়া টাকাকড়ি খরচপত্র করিয়া সদরে যাইতে হইবে, সেখানে 
আবশ্তকমত উকীল, মোক্তার দিতে হইবে । আদালতের বিচারে 
অনেক সময় সত্যও মিথ্য। হয়, আবার মিথ্যাও সত্য হয়৷ অতএব এত 
টাকাকড়ি খরচপত্র করিয়াও, প্রকৃত দোষী ব্যক্তির শাস্তি হওয়ার সম্ভাবনা 
খুব কম। ধরিলাম যেন তাহার যথা্থন্বি শীস্তি হইল। কিন্তু তাহাতে 
রাম সার কি? সে সেই ১০০২টাকা, আর পুলিশকে দেওয়ার জন্ত ও 
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মোকর্দমার অন্ান্ত খরচের ক্তন্য যত টাঁক। ব্যয় করিয়াছে, তাহ। ফিরিয়া 
পাইবে কি? কখনই না। কিন্তু হুজুরের শাসনে ও আমাদের চেষ্টায় 
রাম সাহুর বড়ীব চোরকে আমরা অন।য়।সেই গলা টিপযা ধরিয়া ফেলিব, 
আর আপন হাৎ।র মে দণ্ডা দবেন, ভাতে গার প্রকৃত শক্ষাও হইবে । 
রাম সাছ9 বিনা অর্থব।যে হাখার ০পহ ১০০২টাক! ফারয়া পাইবে । 
এমন চোর কোথায় আছে ঘে আমাদের চক্ষে ধুলা দিতে পারে ? অত- 
এব দেখুন, ইংরেজ বাহাছুপের শাসন অপেক্ষা হুভুরেদ শাসন কত 
উত্তম । অ।পনাব ধর্ম “বুঝ।পণা” ! আপনি ধর্ম যুধষ্ঠির ! ভ্জ্কুর আর 
একটা কথা ! 
বীর। ক? 
জয়সিং। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ) হছস্কুব এক ।দন শ্রীকার 
কারতে যাবেন বলিয়া।ছলেন | হুকুম পাইলে, আম সেই যোগাড় করিতে 
পারি। নন্দনপুরের জঙ্গলে যে বাঘটা আসিয়াছে, সেটা অনেক গঞু 
বাছুর খাইয়া পযমাল করিল । আর সেখানে ভালুক৪ আছে । 
বীর। আচ্ছা কালই যাওয়া যাবে। তুমি সে বন্দোবস্ত কর। 
এই সময়ে গ্রামের জ্যোতিষী বুদ্ধ সদৈ নায়ক নাকে চসমা, দক্ষিণ 
হস্তে একথাঁন ছে।ট তালপাঙার পুঁথি ও বাম হস্তে একখানি ষট্টি লইয়। 
যথারীতি পাজি কহিতে আসিলেন। ইনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে বীর- 
ভদ্রের নিকটে আপিয়! পাজি বলেন, এই জন্ত ইই।রাকছু জমি জায়গীর 
আছে। সদৈ নায়ক আসিয়া বীরভত্রকে দণ্ডবৎ করিয়! অন্থনাসিক 
স্বরে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকে তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন £-- 
লক্ষমীক্তে পন্কজাক্ষী নিবসতু ভবনে ভারতী কণ্ঠদেশে 
বর্ঘতাং বন্ধ্বর্গঃ প্রবলরিপুগ্রণা যাস্ত পাতালমূলৎ | 
দেশে দেশে চ রাজন্‌ গ্রভবতু ভবতাং কীর্ডিঃ পুর্েন্দু-ুত্রা 
জীব ত্বং পুত্রপৌভ্রাদি-সকলগুণ-যুতোহস্ত তে দীর্ঘমাযুঃ ॥ 
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এইরূপে আশীর্বাদ করিয়া তাহার চিরাভাত্ত একঘেয়ে সুরে নিষ্ন- 
লিখিত পাঁজি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন । 

“আজ মেষের ( বৈশাখ ) ৭ দিন--রবিবার অমাবন্তা ১৫ দণ্ড ১৬ 
“লিতা1” অশ্থিনী নক্ষত্র ৩ দণ্ড ১৬ পকিত্তা!” আয়ুম্মান্‌ ফোগ ৪৯ দণ্ড ১৮ 
“লিত্যা” নাগ করণ-_-* 

তাহার আবৃত্তি শেষ না হঈতেঈ বীরভদ্র তাহার ডি তীক্ষু দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়! বলিলেন- 

“সদৈ নায়ক !” 

সদৈ! (শশবান্তে যোঁড়হন্তে ) মণি-মা ! 

বীর । তোমার এই 'জ্যেতিষ শাস্ত্র মিথা না সভা? 

সদৈ। কেন মণিমা! এ পরুষি”দ্রিগের বচন, ইহা কি কখন মিথা। 
হইতে পারে? 

বীর। আচ্ছ! তুমি সে দিন বলিয়াছিলে, আমার এখন ভাল সময় 
গড়িয়াছে। কিন্তু কই, তাহার ত কিছুই লক্ষণ দেখি ন! । আজ ১৫ 
দিন রোজগার একেবারেই বন্ধ । 

সদৈ। মণিমা! আমাদের গণনাতে ভূল হইতে পারে, কিন্ত 

রুষিশ্দিগের বচনে ভ্রম নাই । আর মানুষের ভাল মন্দ অবস্থা তুলন৷ 
দ্বারা বুঝিতে হইনে । হয়ত আঁপন।র এখন যে সময় যাইতেছে, ইহার 
পরে ইহার চেয়ে খারাপ সময় পড়তে পারে । আচ্ছা, আমি দেখিতেছি। 
ইহা! বলিয়! তিনি কোমর হইতে এক টুকর! খড়ীমাটি বাহির করিয়া, 
সেই পিগার উপরে উঠিয়া বসিয়া, মাটিতে এক রাশিচক্র অঙ্কিত করিয়া, 
তাহার মধ্যে বীরভাদ্রের গুহ লগ্নাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া গণন] 
করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন-__ 
“মেষ, ক্রষ, মিথুন, ককড়া, সিংহ-_-মণি-মা ! আজ জলাপনার কিছু 
অর্থলাভ দেখিতেছি।” কিন্তু-- 
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বীর! (একটু হাঁসিষা) সব মিছা_-আজ আমাব অর্থলাভের 
কোন সম্ভবনা নাই । 

সদৈ। মণি-মা। “রুধি”দ্িগেব বচন মিথ্যা হইবার ত কোন 
কাবণ দেখি না । কত্ত 

বীব। কিন্তৃকি? 

সদৈ। (র।।শচক্রেব উপর দৃষ্টি বাখয়া ০ ভ্র কুঞ্চিত করিষ। ) মাণ- 
মা! ভযে বালব, না, নির্ভষে বলব ? 

বীর । বল-_ঠিক সত্য কথা বল-য্দ কোনও অমঙ্গলেব কথা হয়, 
নির্ভষে বন। 

সদৈ। আজ্ডে--কাল হইতে আপনাব একটী খুব খারাপ সময 
পড়িবে । তবে আব কিছু নয়, কাঞ্চ “দেহছুঃখ”ল_একটু সাবধান 
হইয়া থাঁকিবেন, আব একটা “ন্বাসংহ*-কবচ খ।বণ করিবেন। আর 
বিষ্ণুর সহত্্র নাম ত প্রত্যহই ঠাকুবেব দেউলে পাঠ কবা হহণেছে। 

বীর । আচ্ছা, দেখা যাবে ক হয। 

সদৈ। মাণ মা! তবে আমি এখন বিদায় হই । একবার ছোট 
সাস্তানীকে আশীর্বাদ করিয়া আমি । আপনার কন্তাটী যেন রাজলক্ষমী, 
তিনি নিশ্চয়ই রাজরাণী হইবেন আম বালতোছ। 

ইহা বলিয়া বৃদ্ধ এক হাতে তালপাতের পুথি লইয়া, আন্ত হাতে লাঠি 
ঠক্‌ ঠক্‌ করিতে করিতে, অস্তঃপুরের দিকে প্রস্থান করিল । 

এই সময়ে একজন কৃষক ও তাহার স্ত্রী আসিয়৷ “দোহাই মণি-ম 
দোহাই ধর্শাবতার !” বলিষ! বীরভদ্রের সম্মুখে সেই পিগার নীচে 
মাটিতে সটান হ্ইয| শুইয়। পড়িল। বীরভদ্র বলিলেন__*তোরা কে? 
কি হইয়।ছে শীঞ্র বল্‌!” 

পাঠক অবশ্তুই চিনিয়াছেন, ইহারা মণিনায়ক ও তাহার স্ত্রী। অদূরে 
সবরের আড়ালে যে অবগ্তষ্ঠনবতী বালিক! দ্লীড়া ইস! আছে, সে তাহাদের 
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কন্ত! নীলা । মণিনায়ক ও তাহার স্ত্রী উভয়ে এক সঙ্গে বলিতে 
লাগিল-_ 

“ধন্মাবতার! আপনি দেশের “রজা”__ আমাদের সর্বন।শ হ্ই- 
পাছে! ধর্ম “বুঝপণা” হউক! আমদের গ্রামের লোকগুলার ও 
মহাজনের অত্যাচারে মার আমরা গ্রামে থাকিতে পারিব না !” 

উভয়ে এক সময়ে এই কথা বলিল, কিন্তু কে কি বলিল তাহা বুঝ 
গেল না। তখন বীরভদ্র বলিলেন “তোরা কে 1” | 

মণির স্ত্রী। মণি-ম!! আমি আপনার ঝি, আপন আমার বাপ। 
আর এ যে আমার ঝি দীড়াইয়া আছে, আপনি তাহারও বাঁপ , মহা- 
প্রভূ ! ধন্নবিচার হউক ! 

বীরভদ্র। (বিরক্তির সহিত ) আরে, তোদের বাড়ী কোথায়? 
কেন আসিয়াছিন্‌, তাই বল্‌। 

মণির স্ত্রী। মণিমা ! আপনি আমারে চিনিলেন না? আম আপ- 
নার প্রজ। ধনী সামলের ঝি । যে বৎসর বড় সাস্তানীকে আপনি বিবাহ 
কবিয়া আনেন, আমারও সেবার নীলকঞ্ঠপুরে বিবাহ হয়। আমি 
বাপের সঙ্গে আপনার কাছে কত আসিতাম, কত খাইতাম | পরে 
আমার “গোর্সীই” একটা মেয়ে ও একটী ছেলে রাখিয়া মরিয়া গেল। 
পরে তাহার এই ছোট ভাইয়ের সঙ্গে আমার “কীচখড়।” * হ্ইয়াছে। 
ধর সেই মেয়েটা। সে আপনার ঝিয়ের সমানবয়সী | আপনার ঝিয়ের 
সঙ্গে কত খেলাধূল! করিয়াছে । আহা, বড় সাস্তানী ছিলেন যেন দেবী- 
প্রতিমা ! তিনি তাহাকে কত খাবার দিতেন, পরিবার কাপড় দিতেন । 
এমন লোক আর হয় না। 

এই কথ! বলিলে, বীরভদ্রের চক্ষুর প্রান্তে এক বিন্দু জল দখা! দিল। 

পনি তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া! মণিনায়কের দিকে তাকাইয়ারলিলেন--- 
* বিধবার পুন্্ববার বিবাহকে.“কাচখড় ” ব1 “দ্িতীয়া” বলে. 
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টস সির উর উরস ৬ শস্মর ্্র্উ্্টন্র 


“কি বে, তুই বল্‌ কি হঈযাছে !” 

মণিনায়ক তখন উঠিযা ঈড়াইযা করষোড়ে বাঁলতে লাগিল-_ 

“মণিমা ! আমার সর্বনাশ উপস্থিত । আমাব প্র মেষেটার নামে 
এক মিথা। অপবাদ বটনা কবিষ! মককগুপধান * অন্তান্ত লোকে আমার 
জাতিনাশ কবিতে চাহে । তাহাবা যে কথা বলে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা । 
মেষেটান বিবাহ দেওযার জন্য আমি টাঁকা সংগ্রহ কবিতে পারি ন!। 
পবে এক দ্দিন মহাজনের কাছে টাকা চাহিতে গেলাম । বিশ্বাধর সাহু 
কোনক্রমেই আঁমাঁকে ১৫ টা টাকা একম।ন জর্ম বন্ধক বাখিযাঁ* দিনে 
স্বীককঠ হইল না। পবে সেই দিন সন্ধাঁব পব, কি মনে করিষা, সে 
আমাঁব খগ্জাণ ভিতবে পশিষাছিল । আমি তাহাব সঙ্গে ৩করাব করি- 
লাম। সেই গোলমাল শুনিষ! ভাগবত ঘব হইতে মার্কগুপধান ও আব 
আর অনেক লোক আনিষা, এক মিথা। অপবাদ বটনা করিল যে, বিশ্বা- 
ধর সাহু আমাব বিষেব কাছে আসিমাছিল । পবদদিন সকালে মার্কও- 
পধান * আব আব সকলে বৈঠক করিয৷ কহিল “তুই আমাদেব সকলকে 
ক্ষীরিপিঠা খাইতে দে, নচেখ তোব জাতি যাইবে ।” মণিমা, আমি 
নিতান্ত “অক্ষিত” * আমি সেই ক্ষীবিপিঠার টাকা কোথায পাইব? 
আপনি মা-বাপ, আপনি ধশ্বীবতাঁব, আপনি দেশের “রজা” । আমি 
আপনার শবণ পশিলাম । আপনি বাখিতে হইলে বাখিবেন, মারিতে 
হইলে মারিবেন |” 

ইহা! ঝলিয়! মণিনায়ক তাহার গামোছার কোণ! দিয়া চক্ষু মুছিল। 

বীর। আচ্ছা, আমি ইহার প্রতাবধান করিব-_অবস্তই করিব । 
সে পন্কজ সাহু তেলীব পো-বিশ্বাধর সাহুকে আমি খুব চিনি। সে 
নিতান্ত নচ্ছার, বদমাইস্‌। সে এই রকম একজন গৃহস্থের জাতি মরিতে 
গিয়াছিল। আমি তাহার সমুচিত দণ্ড দিব। ছামপ্রনায়ক! তুমি 

ক অর্ষিতি-অরাক্গত,.অসহায়। 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ৮১ 


প্লিস সিটি সিডি ত্রিশ তিল সটিস্িলী পলিসি শা তিস্পিশি সপ পি সি পিপলস পি সত সিন পপি সপ ইজ ও পি তল ৯ ৩ ও পা সপ সি পি নিন 


এখনই পক্চজ সাহুর কাছে এক চিঠি লিখিয় পাঠাও ! আমি তাহার ১০০, 
টাকা জরিমানা করিলাম । সে পূর্বের কথা স্মরণ করিয়া, এই পত্র- 
বাহুকের সঙ্গে জরুর ১০০২ টাকা! পাঠাইয়৷ দেয়। নচেৎ আমি নিজেই 
তাঁহার বাড়ীতে যাইব । আর মার্কগু পধানকে লিখিয়া দাও, তাহারা 
সকলে মণিনায়ককে লইয়া সমাজে চল! ফেরা করিবে, না করিলে আমি 
তাহাদের সব বেটার সমুচিত দণ্ড দিব । ভীম জয়সিং! যাঁও, তুমি এই 
দুই খণ্ড পত্র নিয়া এখনই নীলকণ্ঠপুরে যাও। আমি ভাত খাইতে 
সাইবার আগে ফিরিয়া আসিবে । 

জ্যোতিষীর কথা ফলিল। বীরভদ্র ও জয়সিং যে অর্থাগমের অভাবে 
ছুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে তাহার এই এক উত্তম 
স্থযোগ উপস্থিত। মর্ণিনায়কের কথ! শুনিয়া, বীরভদ্র এক নিমেষ 
মধোই অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ বুঝিতে পারিলেন। দেই অন্থুসাঁরে ছাম- 
পট্টনা়ককে পত্র লিখিতে হুকুম দিলেন। হুকুম পাওয়ামান্র ছামপষ্ট- 
নারক একটা ভালপাতা কাটিয়া ছোট ছুই খণ্ড করিয়া সেই ছুই খণ্ডের 
উপর লৌহ-লেখনী দ্বারা ছুই খণ্ড “ভাষা” (চিঠি) লিখিলেন। লেখ। 
শেষ হইলে, তাহা দস্তখতের জন্য বীরভদ্রের নিকটে আনিলেন | বীর- 
ভদ্র তাহার উপরে “খণ্ড সম্তক” * অর্থাৎ একখানি তরবারী চিহ্ন 
অঙ্কিত করিয়া! দিলেন । সেই ছুই খণ্ড “ভাষ!” জয়সিংকে দিরা বলিলেন 
_-“সাবধান ! ইহা আবার ফেরত আনিতে হইবে 1৮ 





* উ়িষ্যায় রাজারা নিজহস্তে নাম দস্তখত করেন না। তাহাদের প্রত্যেকেরই 
এক একটী কৌলিক চিহ্ন আছে, চিঠির উপরে স্বহস্তে সেই চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেন। 
যেমন মযূরূভপ্জের মহারাজার “সন্ভক” বাঁ কৌলিক চিহ্ন হইতেছে মুর! আর যে 
সকল লৌক লেখাপড়া জানে না, তাহাদের দস্তখতেও এক একটা “সন্ত” বাবহ্ৃত 
য়। এক এক জাতির এক এক রকম “সম্তক”*-_-যেমন করণের সম্ভক লেখনী, 

সম্তক পকুশবটু" অর্থাৎ কুশের পুত্তলিকা, ক্ষতিয়ের সম্ভক খড়গ, গোয়ালার সম্তক 
“খোয়া” (মন্থন-দ ) ইতাদি। 


৮২ উড়িষ্যার চিত্র । 


জয়সিং। মণি-মা! তাহা কি আবার আমাকে বলিযা দিতে হইবে! 

ইহা বলিয়া সে দণ্ডবৎ করিয়া হর্যপ্রফুল্নচিত্তে প্রস্থান করিল । 

এই সময়ে বীরভদ্রের নজর হঠাৎ তাহার পশ্চাতে জানালার দ্িকে 
পড়িল; দেখিলেন, তাহার কন্যা শোভাবতী দ্ীড়াইয়া আছে । তাহাকে 
দেখিয়! বলিলেন__ 

“কি মা! তুমি এখানে কতক্ষণ ?” 

শোতাবতী ইঙ্িত করাতে বীরভদ্র উঠিয়া ঘরের ভিতরে আসিলেন। 
শোভাবতী বলিল-_ 

“বাবা! আমি এই অল্পক্ষণ হইল আসিয়াছি | নীলার মা আমার 
কাছে আগে গিয়াছিল। তাই তাদের কথা তোমাকে বলিতে আসিয়া- 
ছিলাম, কিন্ত-_” 

বীরণ মার বলিবার প্রয়োজন নাই । আমি সেই ছুষ্ট তেলী 
বেটার সমুচিত দণ্ড দিতেছি । 

শোভা ৷ তা"ত দেখিলামই, কিন্তু বাবা ! একটা কথা । 

বীর। কি? 

শোভা । এই ইহার! যে কথা বলিল, তাহা যদ্রি সতা না হয় ? ইহা- 
দের কথা সতা কি মিথ্যা, তাহা একবার তাহাকে ডাকাইয়৷ জিজ্ঞাসা 
করিলে হইত ন। কি? 

বীর। মা» তুমি বোঝ না । আমার টাক! নিয়া কথা, আমি সতা 
মিথ্যার কোন ধার ধারি না। তবে তুমি নিশ্চয়ই জানিও, সেই 
বুড়া পন্কজ সাহু তেলি এতগুলি টাকা কখনও সহজে বাহির করিয়া 
দিবে না। সে নিশ্চয়ই নিজে চলিয়া আসিবে । তখন প্রকৃত ঘটনা 
জান! যাবে । 

ইহা বলিয়। বীরভদ্র গামোছা! কীধে করিয়া পুফরিণীতে সান করিতে 
গেলেন ৷ এক জন ভৃতা একখান হলুদ রঙের উৎ্রুষ্ট গরদের ধুতি 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ৮ 


লইয়া ঘাটে গেল। তিনি মান করিয়া সেই ধুতি পরিলেন ও পৃষ্ঠদেশে 
চুলগুলি ছাড়িয়া দিলেন । পরে খড়ম পায়ে দিয়া ঠাকুর-মন্দিরে গেলেন । 
ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সেই মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া 
“পুজা-মুনিহি” ( থলিয়া ) খুলিয়া তিলক মাটি বাহির করিয়া, হাতে 
ঘসিয়া, কপালে একটা ফৌটা পরিলেন। পরে এক “কণিক।” মহা 
প্রসাদ ও শু তুলসীপত্র বাহির করিয়া, তাহ! এক গণ্ষ জলের সঙ্গে 
খাইয়া, হাত ধুইয়া ফেলিলেন। তখন সেই মন্দিরের পূজারী ঠাকুর 
সেখানে বসিয়! তাহার সম্মুখে এক অধ্যায় ভাগবত পাঠ করিলেন । তিনি 
সেই প্গীত” গুনিবার ভাণ করিয়া গন্তীর হুইয়া বসিয়া রহিলেন। তখন 
তাহার মনের মধো কি কি ভাবের খেলা হইতেছিল, তাহা! আমি কি 
করিয়৷ বলিব ? 

ভাগবত পড়া শেষ হইলে, বীরভদ্র উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে 'ষাইবেন, 
এই সময়ে বৃদ্ধ পক্কজ সাহু এক লাঠি ভর দিয়া ভীমজয়সিংএর সহিত 
আসিয়া উপস্থিত হইল । বুদ্ধ ঠিক মণিনায়কের মত তাঁহার সম্মুখে 
সটান হইয়া শুইয়া পড়িল। তখন তিনি সেই পিগার উপরে গিয়। 
বপিয়া বলিলেন “কই-_টাক! কোথায় ?” 

পঙ্কজ । মণিমা ! ধন্মবিচার হউক ! আমার এজোর শুনিয়া, পরে 
হুকুম দেওয়। হউক ৷ আপনি মা বাঁপ, রাখিলে রাখিতে পারেন, মারিলে 
মারিতে পারেন । ধর্ম "বুঝাপনা” হউক ! 

বীর । কি বলিতে চাও বল। 

পঙ্কজ । মণিমা! আমার কোন দোষ নাই ৷ মণিনায়ক মিথ্যা 
নালিশ করিয়াছে । 

মণিনার়ক ও তাহার স্ত্রী একটু দুরে বসিয়াছিল ৷ মণিনায়ক উঠিয়! 
“আসিব যোড়হন্তে বলিল__ 

“মণিম। ! তিনি আমার মহাজন, আমার ধড়ে কয়টা পমু” যে 


৮৪ উড়িষ্যার চিত্র 


তাহার নামে মিথ্য/ নালিশ করিব? যদি হুজুর চান, তবে আমি 
“গোহা প্রমাণ” * দিতে পারি 1” 

বীর। না, সাক্ষী নেওয়ার কোন দরকার নাই। আমি জানি- 
তেছি ঘটন! সত্য ৷ পঙ্কজ সাহু! শীঘ্ব জরিমানার টাক! বাহির কর। 

পঙ্কজ । মণিমা! বদিবা আমার ছেলে তাহার বাঁড়ীতে গিয়া 
থাকে, সে নিতান্ত “পেল!” 1 সেকিছু বোঝে না। পেলার অপরাধ 
মাপ করা হউক। আমারে জরিমানার দীয় হইতে মুক্তি দেওয়া হউক । 

বীর । তাহা কখনও হইবে না। কি? এত বড় কথ।? এত বড় 
আসম্পর্ধা ? একজন তেলী একজন খণ্ডাইতের জতি মারিবে ? আমি বীচিয়া 
থাকিতে কখনও তাহা হইতে পারিবে না! “পকা !_ টকহ্কা” টাকা ফেল! 

পঙ্কজ । মণিমা! আমি অতটাক। কোথায় পাব? আমার সব 
ধান ও টাকা! ডুবিয়া গিয়াছে । এখন কিছুই নাই। ৃ 

বীর । তোমার ও সব ন্যাকাম রাখির! দাঁও। সেই “পইড়পানিশ্র ২ 
কথা মনে আছে ত? 

পঙ্কজ । আচ্ছা, হুজুর, আমি দিচ্ছি_-কাঁল একটা খাতকের গরু 
ক্রোক্‌ করিয়া মোটে এই পঞ্চাশটা ট!কা পাইয়াছিলাম । আপনার ভয়ে 
তাহাই আনিয়াছি। ইহাই শিয়া আমাকে মুক্তি দিতে হুকুম হউক ৷ 

ইহা বলিয়া কোমরের বেটুয়া হইতে ৫০ টাক! গণিয়া বীরভদ্রের 
'সম্মুথে রাখিল । 

বীর। না, তাহা কখনও হবে না। আমি সেই একশ টাকার 
একটা পয়সা কম হইলেও নিব না। একি ঠাট্টা মনে করিতেছ ? এক 
জন লোকের জাতি মারা কম কথা নহে! 

পন্কজ । তবে আমাকে মারিয়া ফেলুন ! এই বুড়।টাকে মারিলে যদি 
আপনাদের ভাল হয়, তবে তাহাই করুন ! ৃ 
ক সাক্ষী। 1 ছেলে মানুঘ। ও ডাবেরজল। 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ৮৫ 


এ সত কস্ট ট্রি "আস পপ অন্য পর পি শপ ধা সিএ পপি চস৯, ডাটা সিডি ভস ত | শি কি এপ ভনটা লা লাল সপ 


ইহা বলির সেই বু! মহাজন আবার হাত পা ছড়াইয়। সটান হই 
শুইয়! পড়িল । 

বীর। ওরে জয়সিং। এ সেয়ানা বদ্মমাইস, এ শীঘ্র টাকা বাহির 
করিবে না । এক জ্বন কণার 1 হাঁতে দিয়া একটা “পইড়”* আনত ! 

পঙ্কজ সাহু দেখিল বড় শক্ত লোকের হাতে পড়িয়াছে। শেষে যদি 
জোর করিরা “পইড় পানি” খাএয়ায়, তবে আবার জাতি যাইবে । সে 
তখন বলিল-_ 

“মণিমা ! আপনি যখন ছাড়েন না--তখন আর কি করিব? আর 
দশটা টাকা ছিল, তাহাই দিতেছি । আমারে খালাস দিন !” 

ইহা! বলিয়া কৌচা খুলিয়া একখান! দশ টাকার নোট বাহির করিয়া 
বীরভদ্রের সম্মুখে রাখিল । 

বীরভদ্র । ওরে জয়সিং ! এ বুড়াটা নিশ্চয়ই ঠাট্টা মনে করিতেছে । 
ইহার কাপড় খুলিয়। ভাল করিয় তল্লাস করিয়া দেখত ? 

তখন জয়সিং বুড়ার কাছ ধরিয়া টান দিয়! খুলিয়া ফেলিল। কাছার 
মধ্য হইতে দশ টাকার আর চারি খান! নোট বাহির হুইয়া পড়িল। 
তখন পঙ্কজ সাহু “সব নিলরে-_-সব নিল!” বলিয়৷ চীৎকার করিয়। 
উঠিল। এক নিমেষের মধ্যে সেই নোটগুলি ও টাঁকা পঞ্চাশটী বীর- 
তদ্রের হস্তগত হুইল । তখন বুড়া মহাজন ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া 
কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল-_ 

“মণিমা ! আপনি ধর্শ-অবতার । আপনি মা-বাপু। আমার গ্রাতি 
একটু দয়া হউক । আচ্ছা ভাল, বুড়াটা আপনার ছুয়ারে পড়িয়া কাঁদি- 
তেছে, ইহার অস্ততঃ এক খানা নোট আঁমাকে ফেরত দিন আমি 

নিয়া যাই । এ নোট ও এ টাকাগুলি আমার গায়ের রক্ত । আমার 
ঘি বুক ফাটিয়া! গেল। ওহে! ! একশ টাকা ! কি সর্বনাশ! কি সর্ধ- 
1 কও) _অন্পৃন্ঠ জাতি । 





৮৬ উড়িষার চিত্র । 


সস পি এস উপ ৬ সি ৬ এ লসর ৬ সস 


নাশ! আরে বিশ্বা_ছড়া তোর জন্য এই বুড়া বয়লে আমার এত দুর 
হইল-_আরে ছড়া ! হে কুঞ্চ!_হে মহাপ্রভু !-_” 

বীরভদ্্র তাহার এই কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া, স্থিরচিতে 
সেই টাক! হইতে মণিনায়ককে তাহার মেয়ের বিবাহের জন্য পনের টাকা 
এবং জয়সিং ও তাহার দলম্থ লোকদিগকে দশ টাকা বক্সিস্‌ দিলেন । 
মণিনায়ক দণ্ডবৎ হইয়া সেই টাকা লইয়া প্রস্থান করিল। তখন 
পঙ্কজ সাছ বলিল-_“মণিম। ! আচ্ছা, ভাল আমি ত আপনার বাড়ীতে 
এই ছুই প্রহর বেলায় না৷ খাইয়! আসিয়াছি, আমাঁকে খাইবার জন্ত 
একটা টাকা দিতে হুকুম হউক ! দোহাই ধশ্মীবতার ! দোহাই প্মর্দ- 
রাজ সাস্তে!” 

এই কথা শুনিয়া বীরভদ্র ঠন করিয়৷ একট! টাক! তাহার সম্মুখে 
সিঁড়ির উপরে ফেলিয়! দিয়া, অবশিষ্ট টাকাগুলি লইয়া, অন্দরে প্রস্থান 
করিলেন। মহাজন সেই টাকাট৷ কুড়াইয়া লইয়া মণিনায়ক, বিশ্বাধর 
সাহু ও নিজের অদৃষ্টকে গালি দিতে দিতে স্বগৃহে প্রস্থান করিল। 














শোভাবতী ৷ 

আজ প্রাতঃকালে বীরভদ্র মর্দরাজ স্নানাহারাদি করিয়া ঘোটকা- 
রোহণে বন্দুক সঙ্গে লইয়া শীকারে বাহির হইয়াছেন । এখন বেলা 
প্রায় তিন প্রহর। রৌত্র ঝা খা করিতেছে; একটুও পবন বহে না। 
বড় গরম। বীরভদ্রের অস্তঃপুরে সকলে আহারাদি করিয়া গুইয়াছে, 
কেহ হাসিকৌতুক গল্পগুজব করিতেছে । শৌভাবতী তাহার নিজের ঘরে 
এতক্ষণ ভূমিতলে শীতলপাটার উপর শুইয়া ঘুমাইয়াছিল। এখন দুম 
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, শুইয়া গড়াগড়ি দিতেছে । ঘরটা খুব বড়; মেঝে ও 
দেওয়াল পাকা; ঘরে একটামাত্র দরজা! ও একটা ক্ষুদ্র জানালা, 
চারি দিকের দেওয়ালে নানারকম আলিপনা দেওয়া । ঘরের এক পার্খে 
একখান! বড় পপলঙ্ক”। পালঙ্কথান! কাষ্ঠনির্মিত, বেতের ছাউনি, 
মাথার দিকে একটা উচ্চ তাকিয়ার ন্যায় কাটের বেড়, তাহাতে অনেক 
কারুকার্ধ্য করা আছে । পালক্কের উপরে কোমল শয্যা প্রস্তুত; বিছা- 
নার চাদ্দর ও বাঁলিশগুলি পিপ্লির কারিগরের হাতের তৈয়ারী | তাহাতে 
অনেক স্ুচীকার্ষ্য কর! । 
8 শোভাবতী শুইয়া শুইয়া কিছুক্ষণ একখান! ছাপার পুস্তক পড়িতে 
চেষ্টা করিল। বইখানি উপেক্জভঞ্জ প্রণীত ঞলাবণ্যবতী” । খানিক 


৮৮ উড়িষ্যার চিত্র । 


পড়িয়া আর ভাল লাগিল না। তখন উঠিয়া বূসিল ও তৃণ দিয়া যে 
একখান! ছোট পাখা প্রস্তুত করিতে আরস্ভ করিয়াছিল, তাহাই বুনিতে 
লাগিল। 

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শোভাবতী বিংশবর্ষবয়স্কা যুবতী ও রূপবতী । 
উজ্জ্বল গৌরবর্ণ; সমুন্নত নাসিকা; চক্ষু উজ্জ্বল কৃষ্তবর্ণ, ভ্রযুগল যেন 
তুলি দিয়! আঁকা ; মুখের গঠন সৌস্ঠবসম্পন্ন ; ছুইটী গোলাপ দল একত্র 
মিলিত হইয়া যেন অধরৌঠ্ঠ গঠিত হইয়াছে; মাথায় এক রাশি কাল 
কৌকড়া চুল। এই সকলের সঙ্গে, ঘদি তাহাঁর শরীরটা ঠিক তাঁলগাঁছের 
মত লম্বা ও ক্ষীণ হইত, তবে পাশ্চাতারুচিবিশিষ্ট পাঠকগণের খুব পছন্দ- 
সই হইত সন্দেহ নাই । কিন্ত, ছুঃখের বিষয়, আমি তাহাদিগকে খুসী 
করিতে পারিলাম না । শোভাবতীর আক্কৃতি বেশী লম্বাও নয়, আবার 
বেশী খাঁঠোও নয়। শরীরের অঙ্গপ্রতাঙ্গগুলি বেশ পুষ্ট, কিন্তু শরীর 
স্থল নহে। 

শোভাবতীর পরিধানে একথান! খুব চৌড়া কালপাড়যুক্ত দক্ষিণ 
দেশী সাড়ী, হাতে সোণার “কঙ্কন” “তাড়,” আর রপ্লার চুড়ী) গলায় 
সোণার “কণ্ঠী”, কাণে “কর্ণফুল” ও “ঝুমকা”, নাকে নথ: পায়ে রূপার 
“গোড়বালা” ও নুপুর, কোমরে এক ছড়া রূপার চক্্রহার । হাতের 
অঙ্কুলিতে অনেকগুলি মুদী বা অঙ্গুরী । 

খানিকটা পাখা বুনিয়া শোভাবতী মাল! গাথিতে বসিল ! একখানি 
তামার পুষ্পপানদ্র অনেকগুলি নবমল্লিক! (বেল ), মালতী, যঁই ও কাটালী 
চাপা ফুল সাজান ছিল | বাড়ীতে যে শ্রীশ্রীলক্মী-নারায়ণজী বিগ্রহ 
আছেন, তাহার সান্ধ্য আরতির সময়ে প্রতাহ তাহাকে “ফুল-হার” দিয়া 
সাজান হয়। শোভাবতী নিজহস্তে সেই মালা গীথিয়া থাকে। সে. 
একটী টাপাফুলের মাল গীঁথিয় রাখিয়া, গুন্‌ গুন্‌ স্বরে গান করিতে 
করিতে, একটী বেলফুলের মাল! গাথিতে আরম্ত করিল । 


তৃতীয় অধায়। ৮৪৯ 


শোভাবতী মালা গ্লুথিতে বসিয়াছে | তাহার রেশম্ত্রের ন্যায় সুক্ষ, 
উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, কুঞ্চিত ফেশকলাপ, পৃষ্ঠদেশ ঢাকিয়া, ছুই দ্বিকে সুগোল 
বাহুমূলের উপরে আসিয়! পড়িয়াছে। সেই অলকগুচ্ছের অন্তরালে 
থাক্ষিয়া৷ স্বর্ণ কর্ণভূষণগুলি ঈষৎ ছুলিয়া ঝিকিমিকি করিতেছে । এই 
সময়ে হঠাৎ তাহার পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়৷ তাহার গলায় এক ছড়া 
চাপাফুলের মালা পরাইয়া দ্িল। শোভাবতী ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল-_ 
চম্পাবতী | পাঠকের মনে আছে, চম্পাবতী বীরভদ্রের জ্ঞাতি ও দুর- 
সম্পর্কীয় ভ্রাতা বাস্থদেব মান্ধাতার কন্তা । শৌভাবতী বলিল-_ 

“কে লো? চম্পা ! তোর মালা পরাণর যে বড় সাধ দেখিতেছি ? 
একটু দেরী সয় না? আমার ফুলের হারটা কেন নষ্ট করিলি বলত? 

চম্পা । না লোনা! 

শোভা । কিনা? দেরী সয় না হাই নাঃ__না আমার মালা নষ্ট 
করিস্‌ নাই, তাই না। 

চম্পা । যদ্দি বলি দুইটাই না? 

শোভা । (মালার দিকে চাহিয়া ) তাইত, এই যে আমার মালা 
আছে। তবে তুই এ মালা পাইলি কোথায়? আর এই বৈশাখ মাসের 
২৫শে তোর “বাহা,” আর মাত্র ১৪ দিন বাকী । তোর বুঝি একট 
দিনও দেরী সয় না? তাই যার তার গলায় মাল! পরাইয়! বেড়াস্‌? 

চম্পা ৷ তুমি যমের বাড়ী যাও ! তুমি আইবুড় হইয়া মরিতে পারিবে, 
আর আমার এই কয় দিন দেরী সবে ন। ? এ কেমন কথা'? 

শোভা | (হাসিয়া) আমি বুঝি আইবুড় হইয়া মরিব? জ্যোতিবী 
বলে, আমি রাঁজরাণী হব ! 

চম্পা । তাই নাকি? বন, এখন চুপ করিয়া! বসিয়! থাক্‌, এক দিন 
কোন্‌ রাজার রাজহস্তী আসিয়া! তোকে মাথায় তুলিয়া নিয়া রাজার কাছে 
গিয়া হাদ্দির করিবে ! কিন্তু ভা, তা হ'লে আমি তোর সখা হ'য়ে যাব। 


৯০ উড়িষ্যার চিত্র । 


শোভা । তাহ'লে অভিরাম স্গন্দররায়ের কি উপায় হবে? সে 
বেচার! দেখিতেছি বিরহে মার! পড়িবার জন্যই তোকে প্বাহা” করি- 
তেছে। আর তুইবা তা'কে ছাড়িয়া কি রকমে থাকৃবি ? তুই এখনই 
তা'কে মালা পরাইবার জন্ত যে রকম ব্যস্ত হইযাছিমু ? 
চম্পা। না দিদি, ঠাট্টা ছাড়। বাস্তবিকই আমার মনে বড় ইচ্ছা 
হইয়াছিল একছড়! টপা্ুলের মাল! তোর গলায় পরািয়া দ্যা দেখিব, 
তোর গায়ের রঙেব সঙ্গে টাপাঁর রউ কেমন দেখায ! তাই আজ ছুপহব 
বেলা বসিয়া এই মালাটা গাঁধিষ! আনিষছি । বাস্তবিকই তোর বর্ণে 
কাছে ঠাপার বর্ণ মলিন হইযাঁছে " 
শেভ! | আর তোর বর্ণে কাছে কিসের বর্ণ মলিন হবে? 
চম্পা । স্বাড়ীর কালীর বর্ণ। 
শোভা । তাহ বুঝি? এই যে বলে প্রদীপের কোল আঁধার, তোর 
তাই হলো ! তুই কেবল পরের রূপই দেখিন্‌, নিজের রূপ আর দেখিস 
না। তুই কাতো হ'লে, অভিরাম স্বন্দররাষের ঘর কে আলো কর্বে ? 
চম্পা । কেন, প্রদীপ !-_আর ইচ্ছা হ'লে, তুমি ! 
শোভা । তা হ'লে তোব উপাষ কি হবে ? তুই যে লাবগ্যবতীক্প মত 
বিরহে মার! পড়বি। 
চম্প।। সেকিরকম? 
শোভা । এই যে আজ পড়িতেছিলাম- বর্ষাকাল আগত দেখিয়। 
বিরহাতুরা লাঘণাবতীর সবীগণ সেই ছুদ্দিনে তাহার কি দশা ঘটিবে, 
তাহা বলাবলি করিতেছে ।-- 
( গানের সুরে) 
“দেখি নবকলিকা বকালিকা মালিক। 
আলি কালিকা-কাস্ত স্মরি | 
রক্ষা কেমস্ত করি, করিধ! মতকরী 


তৃতীয় অধ্যায়। ৯১ 


গঠি কি এমস্ত বিচারি-_রে সহচরি ! 
ভাবে বাঞ্চলে একালকু 

কথ! থিবে কাল কালকু 

একে 5 ক্ষীণ দীন 

[হুল। ছুর্দিন দিন 

ন লভি বল্লপুভ মেলকু-_কে সহচরি ! 
হিত আনমানকু, 

শত কামী জনকু 

আহিপবা আহিত এভি | 

হত কৃশানধ শানু 

মানব ভানু ভান্ু-_ 

এাপরু নিস্ত।রিলা মহীকু-_বে সহচরি ! 
বিবহানল হৃদ্স্থলে 

জলে, সে হত নোহে জলে 

ককচি জাত জাতবেদাকু শত 
শতহৃদ| ছলরে ঘনকোলে _বে সহচবি |” (১) 


(১) নেহারি নবনীরদ, বকশ্রেণী শোভিত, 
সঙ্থীগণ স্মরে নহেশ্বরে | 
কি উপায়ে রক্ষা করি, এ যে হ'লে মস্তকরী 
মনে মনে ইহাই বিচারে ॥ 


সঙ্গারে-_- 
যদি ক'টে এই কাল, কথ। বলবে চিরকাল 
একেত হুইল ক্ষীণ দীন। 
তাহে এই বর্ষা কাল, ঘটা'ল বড জগ্রাল 
ন! গিয়ে বল্পভ মিলন ॥ 


৯২ উড়ি্যাব চিত্র | 


০০৬০ শি সর সস সপ ইজ 


চম্পা । যাহোক বতদুব বুঝিলাম, তাহাতে দেখিতেছি লাবণ।বতী ত 
সেই বর্ষাব ছুদ্দিনে একবকম বক্ষ! পাইযাছিল, কিন্তু মামাৰব শোভাবতীব 
যে এবাব কি দশ! ঘটিবে, আমি কেবল তাঁহাই াবিতেছি | 

শোভা । আচ্ছা, আপনি এখন আপনাঁবৰ নিজেব ভাবন! ভাবুন, 
মামাব ভাবন। আব আপনাকে ভাবিতে হবে না । 

এই সমযে একটা কুবঙ্গশাবক লক দিষ! ঘবেব মধ্যে আসিম! পডিল । 
শোৌভাবতীব পাশে একটী পানেব বাটাষ চেপ্ট।, গোল, ত্রিকোণ, 
চতুষ্কোণ, নানা আকাবে পান সাজ! ছিল, আসিযূ'ই সে তাহাব একটী 
পান মুখে তুনিষা চব্বণ কবিতে লাগিল । শেভাবতী বকিল-_? গুলো, 
দেখ্‌ চম্পা, আমাৰ চঞ্চল! এতক্ষণ কিছুহ খাব নাহ | আমি “তাৰ সঙ্গে 
কথ! বলিতে বলিতে উহ্াব কথ! ভূ।লবা গিযাছি । 

শোভাবতী সেই কুবঙ্গশিশুব গষ হ[5 দল, সে লেজ ফুলাইষা 
তাহাব হাত চাটিতে লাগিল । শোভাবী ৩খন চম্পাকে এক বাটা ছুগ্ধ 


আর যত লোকে হিত, বিরহী জশে অহিত 
হয এই বগ্িষার কাঁল। 
কামীজনে যেন অহিক।ল। 


সথীরে__ 

নিবিল পর্ধবতে বঞ্জি, নিবিল ভূমিতে অগ্নি 

তপনের তাপ হলো ক্ষীণ । 
ভ্বলিল বিবহানল, " বিপ্হীব মন্বস্থল 
দহিতেছে রহি অনুদিন ॥ 
সখীরে-__ 

সে আগুণ নাশিবায়ে, বারিধার। নাহি পারে 
শ'ত অগ্নি তাপে তাহা জ্বলে । 
ঘনকোলে সৌদামিনী ছলে ॥ 


তৃতীয় অধ্যায় । ৯৩ 


আনিতে বলিল! চম্প হুপ্ধ আনিয়। চঞ্চল।র সম্মুখে ধরিল। সে একবাঁর- 
মাত্র আস্রাণ করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল । খন শোভাবতী বলিলঃ__ 

“বুঝিয়াছি-_চম্পার হাতে খাবে না।” তখন শোভাবতী নিজে সেই 
ছুগ্ধের বাটা আবার চঞ্চলার মুখের নিকট ধরিল। আবার সে মুখ ফিরা- 
ইয়া লইল' শৌভাবহী বলিল £-- 

“ওলো চম্পা! দেখলি, এ আমার কেমন আব্দারের মেয়ে ! প্রথমে 
আমি নিজে হাতে করিয়! তুধ দি নাই, তাই উহাব রাগ হইয়াছে!” 

খন শোভাবতী সেক্ট বাটা হাতে করিয়া ঘরের বাহিরে গেল। 
চঞ্চলা ঘরের মধো দীড়াইব। একটা ফুল সু'কিতে লাগিল । শোভাবতী 
সেই হুগ্ধ, আর একটা বাটাচে করিয়া আনয়!, আবার তাহার সম্মুখে 
ধরিল। এবার চঞ্চল লেজ ফুলাইয়! চুল চুল্‌ করিয়া সেই ছধ খাইয়। 
ফেলিল। 

চম্পা বলিল -“অ[মি এখন বাড়ী মাই--কহ কাজ আছে ।” 

শোভ৷ ।-_আর যে কয় দিন আছিম্‌, দিনের মধো ২1৩ বার করিয়া 
আনিয়। দেখ! দিমূ | তার পার তঅণ্র তোর দেখ। পাব না ? একেবারে 
জন্ন্সর মত চলে বাবি। “ঘমে নিলে? না, জামাইয়ে নিলেও তা 1৮ (১) 

চম্পা । বেশ 51! তুমি ববে যমের বাড়ী, আমি যাব জামাই বাড়ী! 

ইহা! বলিয়৷ চলিবা গেল। শে।তাব হী মুগশিশুকে বাধিয়া রাখিয়। 

(১) উড়িষা দেশে করণ জ।তির কন্ঠ বশর বাড়ী গেলে, আর কখনও পিত্রালয়ে কখনও পিত্রালয়ে 
আসিতে পারে না। কারণ দেশের প্রথ! এই, কন্তাকে স্বামিগুহে পাঠাইতে হইলে অনেক 
জিনিষপত্র দিয়! পাঠাইতে ভয় । প্রথনবারে যখন প|ঠন হয়, তখন যেরকম জিনিষপত্র 
দিতে হয়, তাহার পরে প্রতোক বারেও সেই রকম দিতে হয়। তাহার ফল ইহাই দাডাই- 
য়াছে যে, প্রথমবারেই কন্যা জন্মের মত বিদ।য় হইয়া স্বামিগৃহে বায়। বরও,* কখন খণ্ডর 
বাড়ীতে আসিতে পারেন না । বর শ্বশুরবড়ী আসিলে তিনি যে সকল জিনিষ বাবহার 
করিবেন, কিন্ব! স্পর্শ করিবেন, তাহাই তাহাকে দান করিতে হইবে । শ্ুতরাং বরের এই 
র্জয় মর্যাদা রক্ষা কর! বড়ই ছুঃস|ধা বাপার । সেজন্য তাহার শ্বশুরগৃহে “প্রবেশ নিষেধ। 





৯৪ উডিষ্যার চিত্র । 


টিসি তি ৯ পিসি সরি পিউ রি, পস্্জি পিসি 


আসিয়া, আবাঁব মাল! গাঁথিতে বসিল ; অক্পক্ষণ পরে উজ্জ্বল! দানী সেউ 
ঘবে আসিল। উজ্জ্বল শোভবতীৰ মাষেব দাসী ছিল। শোভাবতীব 
মাতাব মৃত্যুব পব তাহাকে মাতার স্যষ লালনপালন কবিয়াছে । শোভা 
বতীও তাহাকে মাতাব ন্ভাষ দেখে ও ম' বলিয়া ডাকে । তাহাকে 
দেখিষা শোভ।বতী বলিল-_ 

“মা । বেল! ত গেল, কই বাবা যে আসিলেন না? আব কোনও 
দিন ৩ শীকাবে গেলে এত দেবী হয না 1” 

উজ্জ্বল | তাই ত? বৌধ হুষ, অনেক দুবে গিষা থাকিবেন। তুমি 
এস, মালারগাথ এখন থাক, আমি তোমাক চুল বাধিষা দিষা যাট । 
আমাব কত কাজ আছে। 

ইহা! বলিষ! শোভাবতীব পশ্চাতে তাহাব চুলগুলি লইষা বসিল। 

শোভা । কেনমা। তুমি একুলা এত কাজ কব কেন? আব 
সকলে কেবল বসিয! বসিষা কাটায ॥ 

উজ্জ্বল । আমি কি কবিন মা? আমি কোন কথ! বলিলেই 
সাস্তানীব সঙ্গে লাগে । তীহাব দাসীগুলিকে তিনি সংসাবেব কোনও কাজ 
করিতে দিবেন না । তা"বা কেবল তাহাব নিজ্জের ফবমাইস্‌ জোগাবে। 
সংসাবেব এক কড়াব কাজও কবিবে না। আব এক কথা গুনিষান্ট ? 

শোভা । কি? 

উজ্জ্বলা' । সাস্তানীব ভাট চক্রখব পষ্টনাষক আসিবাছেন 

শোভা । মামা আসিষ।ছেন, বেশত ? 

উজ্জ্বল । তাহাব আসিবাব কারণ জান কি 

শোভা না। বোধ হয মাম! বেড়ীঈতে আনিযাছেন । 

উজ্জ্বল | কেবল সে উদ্দেস্ত নয-_-আঁবও কথা আছে। 

শোভা! । কি? 

উদ্দ্বলা। (চুপে চুপে) ত্াহাব পালক পুত্র উদয়নাথের লক্ষে 
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তোমার বিবাহের প্রস্তাব করিতে । তিনি উদয়নাথকে ঘরজামাই করিয়া 
দিতে ইচ্ছ৷ করেন । 

শোভাবতীর মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইল । সে কোন কথাই বলিল 
না। উজ্জল! আবার খুব চুপে চুপে বলিশে লাগিল-_ 

*তৃমি পষ্টনায়কের মতলব বু'ঝতেছ ? তাঁহার নিজের হুই হাজার 
টাকা ল।ভের জমিদাবী আছে, তাহাতেও তাহার মনে সন্তোষ নাই। 
তীগ্ছার মতলব এই--উদয়নাথকে এখানে ঘরজামাই করিয়া দিলে, মর্দা- 
রাজ সাস্তের অস্ত, প্টনায়ক এ সম্পত্তিরও মালিক হবেন | সে উদয়- 
নাথ ত একটা “হও,” সে লেখাপড়া কিছুই জানে না, যেমন রূপ, 
তেম্নি গুণ! সে সেবার সাস্তানীর সঙ্গে আসিয়াছল, আমি তাকে 
বিশেষ রকমে দেখিয়াস্ি । পষ্টনায়কও তাহাকে পোষ্যপুন্র করেন নাই ! 
প্রথমে পোষাপুজ্র করিবেন বলিয়াই প্রতিপালন করিয়ছিলেন, কিন্ত পরে 
তাহার নিজের একটি ছেলে জন্মল। এখন উদয়নাথ তাহার সংসারেই 
থাকে, খাষ দায় ঘুরিয়া বেড়ায় । যা হোক, মর্দরাজ্ব সাস্ত যে এই 
বিবাছে মত দিবেন, আমার বেধ হয় না। আমি নিজেই তাহাকে 
বলিব-_যা থাকে কপালে । ছোট সাস্তানী অবস্থাই তাহার ভাইয়ের 
উদ্দেশ যাহীতে সফল হষ সেই চেষ্টা করিবেন, আমি নিশ্চয়ই জানি । 
আজ তোমার উপর সাস্তানীর বড় রাগ দোখনেছি ।” 

শোভা । কেন? আমিকি করিয়াছি? 

উজ্জ্বল! । কর বা না কর, তীর স্বভাবই ্ী। 

ইহা! বলিয়৷ উজ্দ্লা শেভাবতীর চুল বাধ! শেষ করিয়া উঠিয়া গেল। 
বলিয়া গেল “ঠাকুরের মালা গাঁথ! -শষ করিয়া, ছোট এক ছড়া মালনীর 
হার গীঁথিয়৷ খোপায় পরিও ; আর আমি একটা গোঁলাপ আনিয়া দিব, 
ত্বাহাও খোপায় পরিতে হইবে । আর মর্দরাজ সাস্তের কাণে পরিবার 
জন্ত ছোট হুইট! ফুলের তোঁড়া করিয়া রাখিও ।” 


উড়িষ্যাষ চিত্র । 





সপন 


এই সমযে সাবি দাসী আসিষ! শোভাবত্তীকে বলিল-_. 
“সাস্তানী আপনাকে ডাকিতেছেন*। 

শে।ভা । কেন বলিতে পাব ? 

সাথি । গেলেই বুঝতে পাবিবেন । 

বীবভদ্রেব পাটবাণী শ্রীমী হুর্যামণি দেবী তাহাব ঘবে একখানি 
ছোট গালিচাৰ উপব বসিষ! আছেন । ঘবটি খুব বড়, তাহাব চাবি দিকেব 
দেওযাঁলে তীহাব স্বহস্তবচি* অনেক বকম আলিপন! দ্নেণ্য! লতা, পাত, 
কুল, মানুষ আঁকা । ঘবেৰ কোণে কশেকট! কড়ীব “শকাষ” অনেকগুলি 
ভাগ" ঝুলিতেছে । সেই “হাগ্'গুলিব পৃষ্ঠে তাহাব চিত্রবিদ্যাব অনেক 
পবিচষ বিদামান | ঘবেব অন্যান্য আসব।বেব বিশেষত্ব কিছুই নাই। 

স্র্যামণিব শবীব যেমন মোটা, তেমনি কালে! । তাহাব কপ সম্বন্ধে 
এই একটী কথা বহিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উড়িষা(ব কবণ সমাজে বিবা- 
হেব পুর্বে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কন্তা৷ দেখবাব প্রীথা যদি বিদ্যমান থাকিত, তবে 
বীরভদ্র তাহাব পুব্ব স্ত্রীব পবে কখনও তাহাকে বিবাহ কবিতে বাজি 
তইতেন না । কাবণ, সমাজে কন্া-নির্ধাচন একবকম জুবতি খেলার 
উপবে নির্ভব কবে । ববপক্ষীঘ কেহই কন্তাব বপগুণ প্রতাক্ষ কবিতে 
পাবে না, কেবল পবেব মুখে গুনিষ! পছন্দ কিনে হয । 

ুর্য্যমণিব শবীব যে বকমই হউক, গাহাব উপবে সৌন্দর্য ফলাইবাব 
চেষ্টাষ বাবস্ববব অকৃতকার্য হইলে” তিনি একেবাবে হত'শ হন নাউ। 
কেবল তিনি কেন? এ সংসাবে অন্যান সকল বিষষে হতাশ হইলেও, 
বপরৃদ্ধি বিষষে হতাশ হনে বড় কাহাকেও দেখ যায না। স্বভাবের 
ক্রি তিনি বেশবিন্তাসেব দ্বাবা সংশোধন করিতে বিশেষ যত্ববতী। 
ভিনি একখানা চৌড়! লাঁলপাড় দক্ষিণী সাড়ী পবিয়াছেন। হাতে, 
পায়ে, নাকে, কাণে, বাহুতে, কে।মবে, কোনও স্থানেই সেণাবপার 
একখান! গহনাবও অভাব ব৷ ক্র্টি নাহ । তাহাব খাদ! নাকের উপন্ন 
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সোণার বড় একখান! গ্বসণি ' ( অর্ধচন্দ্র ) ও ক একট! নথ অনির্বচনীয 
শোভা ধারণ করিয়াছে ৷ 

এক জন দাসী এখন তাহার গাঁয়ে তেল-হলুদ মখাইতেছে । আব 
এক জন দা'পী অদূরে বসিয়, আমেব আচাব প্রস্বনত করিবার জন্য, বটি 
দিয়া আম কুটিতেছে | ুূর্ধ্যমণি অমের আচার, কুলের আচার, নেবুক 
আচার, প্রত্ৃতি প্রস্তত করিতে সিদ্ধহস্তা । আর একজন দ্বাসী সেই 
ঘঙ্জর এক কোর্ধে বসিয়! পান সাজিতেছে ৷ হ্ুর্যামণি এই শেষোক্ত 
দাসীকে সম্বোধন কবিয়া বলিলেন__ 

“ওলো- শ্রীপ্র একটা পান দে, আমার গলা শুকাইয়া গেল! তোব 
সব কাজই এ বকম-_-একটা পাণ সজিতে কঘ মাস লাগে ?” 

দাসী । এই দিচ্ছি। 

দাসী একটি পাণের খিলি হ্র্যামণির হাতে দিঞ। | হ্থর্যামণি পাণটি 
হাতে লইয়াই, তাহার কৃষ্ণবর্ণ দস্তগুলি বাহির কবিয়া, হাহা মুখে নিক্ষেপ 
কবিলেন ৷ হৃুর্য্যমণির কিন্তু পাণের তৃষ্ণাষ নিতাস্ত কাতর হঈবার কোন 
কারণ ছিল না। ইহার পুর্বক্ষণেই তাহার মুখ হাম্বলচর্বণজনিত 
আনন্দ উপভোগ করিঠেছিল । পাণটা চিবাইবাঠ ক্তর্যামণি দাসীকে 
বলিলেন__ 

“ওলো, আর একটু “গুণী” (১) দে, তুই বড় কম “গুণ্তী” 
দিম” 

দসী গুণ্তীর পাত্র লইয়া হুর্যামণিব সম্মুখে খরিলে তিনি ম্বহস্তে কিছু 
ভুলিয়! লইয়া মুখে দিলেন । 

“গলে আত্তে। অত জোবে টিপিন্‌ কেন ?” ঘে দাসীটা তাহার 
গায়ে তেল-হলুদ মাখাইতেছিল, হাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন | 


(১) নুপারি, চুণ, ধনিয়া, তামাকের পাতা, চুয়! দ্বার! প্রন্থত পাণের মসলা, 
উত্ভিব্যান্ ইহার খুব প্রচলন । 


৪৮ উডিষা'ৰ চিত্র । 


এই সমষে সাবি দাসীব সঙ্গে শোভাবতী আসিষা উপস্ডি" হইল । 
শাভাকে দেখিষা স্র্যমণি বতিলেন “বলি, এ সব কি শুনি ?” 

শোভা । কিমা? 

সূর্য্য । তোমাব এক কুড়ি বছব বধস হলো, বাহা” হ'লে এত 
দিন ২।৩টা “পেলা” হ'তো-_তোমাব এখন০ কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি হলো না? 

শোভা । মা1_-আমি কি কবিযাছি, তাই আগে বল না? 

নর্যা। তুমি “ভূষাসানী” (১) হহষা কিনা পুকর্ধেব দববাবে যাণ? 
আঁমি গুনিলম, কাণ্ল সেই যে “মণতকিনা” টা (২) আা'ব একট! ঝি 
নিষ। আসিষাছিল, হাদেব ক কথা বলিতে তুমি মদ" সাস্তব 
দববাঁবে গিষাছিলে? ডিছি। শুনিষ! আমি লজ্জা মবিষ' গেলাম । 
মামি শুনিযাছি সেই “মাইকিনা” ও ঠাঁ'ব ঝিট| বড়উ নচ্ছাব। ভাঁদল 
কথাষ তোমাব কাজ কি? মদ্বাজ সাস্ত তোমাবে কিছুই বেন ন।_ 
তুমি সোহাগ পাইযা বড বাঁভযা গিষাছ। তুমি যদি আমাঁব পেট 
ভইতে তবে দেখাঠাম মজাটা -ঞনো সাবি । শীঘ মাধ, আমি আল 
চেঁচাইতে পাবি না । আমাব গলা শুকাইযা| গেল, একটা পণ দিষা *₹ | 

শোভাবন্ী এই সকল তর্জন শর্জন শুণ্িা! চুপ কবিষ' থাকল, 
পরে বলিল-__ 

“নীলাব ম। আসিষা অনেক কীদাকাটা কাবল, তাই বাবাকে বলিঠে। 
গিষাছিলাম। তুমি যদি তাতে দোষ মনে কব, ৩বে গাব এবপ 
কবিব না|” 

এই সমযে পাল্কীবাহক বেহাবাদেব প্হ'ইবে--ভাইবে” চীৎকাধ 
শোনা গেহ । সকলে উৎ্কর্ণ হইযা সেই এব শুনিতে লাগ্রিল। সেই 
পাল্কী মর্দবাজেব বাড়ীতে আদিল । একজন চাকব উর্ধস্বাসে অস্তঃপুৰে 
দৌড়াইয়া আমিষ! খবব দিল “সর্বনাশ হইযাছে- সর্বনাশ হইয়ান্ছে-_ 

(১) যুবতী। (২) হাগী। 
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একবাব নাহিবে আসিষা দেখুন 1” তখন সুর্যামণি, শোভাব হী ০ দ্বাসী- 
"গণ সকলে দৌড়াউযা “দাগুঘবে” গেল। সেই পাল্‌্কী দাওঘবে বাখা 
হইধ[ডিল। পাল্কীব দবজ' খুলিষা! সকলে দেখিল-_মর্দরাজ তাহার 
মধ্যে শুইযা গৌঁ গো কবিতেছেন ' সব্বাঙগ ক্ষত বিক্ষত, কাপড় চে'পড় 
বক্তে ভিজিযা! গিলাছে। তাহাঁব এই শোচনীষ অবস্থা দেখিষা সকলে 
উচ্চৈ£স্ববে কাদিষা উঠিল। 

ভীমজযসিং সর্দাব সঙ্গে আসিযাছিল, সে বলিল মন্দবাজ সাপ্ত একটা 
ভ লুকেব উপবে গুলি কবিম(ছিলেন । ভালুকটা গুলি খাইষা পাল্টাবা 
অপ্সিষা ঠাহাকে ধবিল। “ভালুক মূর্খ জন” _মাহাকে ববে, তাহাকে 
না ছাড়ে না। সে আঁচডাইষ! কামভভিষা মদনাজ সান্তেব শবীর 
জখম কবিযাছে | তাহাব বাঁম হাতটা মুখেন মন্পা দিযা চিবাউযা হাড় 
ভঙ্গ ফেলিযাছে । জযসিং পশ্চাৎ হইচ* আসিযা লাঠি দিয়া প্রহার 
কনানে ভালুক পলাইয। গেল । জযসিং ন। আাসিলে, মর্দবাজ সাস্তকে 
"“সখানেন মাবিষা ফেলিভ। 

খন সকলে মর্দবাজকে পবিযষ! পালকীব মধ। হইতে ব|ছিব কাবিষ! 
অস্তঃপুবে লইষা গেল। এ্রকট সংজ্ঞা হইলে, তিনি বাললেন-_“মা 
"শাভাক্তী। উঃ--আমি মবিলাম একবাক মোহাস্ত বাবাজীকে থবব 
দা০।” গোপালপুবেব মঠেব মোহুস্ত লস্বাহম দাস বাবাজীব দিকট 
তক্ষণা কোক পাঠান ভল। 








উভিষ্যায, বিশেষতঃ পুবী জেলা, অনেকগুলি মঠ আছে । এ 
অধিক মঠ বোধ হয ভাব গবর্ষে আব কোন প্রদেশে নাত । এই সকল 


মঠ উড়িষ্যাবাসিগণেব ধশ্মপবাষণতা * দরাদাক্ষিণেব পবিচষয দেষ। 
এই মঠগুলি নিষমিতবূপে ঠাকুবসেবা, অতিথিসৎকাব 9 অভ্যাগত সাধু 
সন্নাসিগণকে আশ্রঘ দেওযাব জন্য প্রতিষিত হইযাছিল। কোন এক 
জন বিশিষ্ট সাধু বা বৈষ্কব হাব এক একটী মঠ প্রাতিষ্ঠ। কবিষ! গিব। 
ছেন। প্রত্যেক মঠেব প্রতিষ্ঠাতা, নিজেব অসাধাবণ ধর্মপরাষণতাব 
জন্ত, দেশেব সর্বসাধাঁবণেব ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ কবিষা, তাহাদেব নিকট 
হইতে মঠেব অন্ত ভূমিসম্পত্তি ও অর্থ সংগহু কবিযাছিলেন । উড়িষযাৰ 
অধিকাংশ ধনসম্পত্তিশালী হিন্দু গৃহস্থ এই সকল মতেব জন্য জমি “খঞ্জা” 
কবিয়া দিযাছেন | উড়িষ্যাদেশে সাখাবণতঃ গৃহস্থবাডীতে অতিথিসৎ 
কাবেব প্রথা নাই , ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কুটুন্ব ভিন্ন কেং কাহাবও গ্রহে স্বান 
পায় না। কোন গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি উপস্থি হইলে, তাহাকে 
নিকটবস্তী কোন একট! মঠের পথ দেখাইয়! দেওয়া হয়। কিন্তু 
উড়িষ্যাবাসীর্দিগেব অতিথিপৎকাবের এই ঞ্রটার জন্ত তাহাদের বড় দো 


চতুর্থ অধ্যায় । ১০১ 


পিছ শি পাস শপ | পি | সপ প্রেশার সরি | সপ | পপি নিস শি সিইসি 


দেওয়! যায় না। কারণ অনেক গৃহস্থ মঠে জমি দান করিয়া (টিতে 
অতিথি-সৎকারের কর্তব্যটাও “মঠের প্রতি অর্পণ করিয়াছে | 

এই সকল মঠে কোন একটা বিষু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন । 
পুরীসহরে যতগুলি মঠ আছে, তাহার অধিকাংশ মঠে জগন্নাথ মহা প্রতৃর 
মুর্তি বিরাজমান । দাতারা জগন্নাথ মহাপ্রভুর সেবাপুজার জন্যই পুরীর মঠ 
সকলে সম্পত্তি দান করিয়া থাকেন । জগন্নাথদেবের সেবাপুজার জন্ত 
প্রদত্ত দেবোত্তর ভূমিকে “অমৃতমনহি” বলে। সেই দেবোত্তর সম্পত্তির 
আয় হইতে প্রতাহ জগন্নাথ মহাপ্রভুর মন্দিরে ভোগ দেওয়ার কথা ; 
ভোগ যে একেবারে না ওযা হয়, তাহা নয়। জগন্নাথ মহাপ্রড়র 
মন্দিরে অন্নভোগ নিবেদন করিষ! আনিযা, তাহা মঠের মোহাস্ত ও 
মন্তান্ত কম্মচারিগণ ভোজন করেন; উপস্থিত মত অতিথি-অভ্যাগত- 
দিগকেও দান করা হয়। পুরীর মঠসকলে রন্ধনের কারবার প্রীয়ই 
নাই । পল্লীগ্রামের মঠে অন্যান্য বিষুমৃণ্তিগ দেখিতে পাওয়! যায়। 
প্রতি মঠে এক জন মোহাস্ত বা অধিকারী আছেন । কোন কোন বড় 
মঠে মোহান্ত ৪ অধিকারী উভয়ই অ|ছেন) বলা বাছুলা, মোহাম্তই 
মঠের অধিপতি । তাহার সাহচর্যোর জন্য পুজারি, টহলিয়া '9 অন্থান্ত 
পরিচারক থাকে । 

পুরীর কতকগুলি বড় মঠে প্রামাই” মোহাস্ত আছেন। হ্ৃহার! 
পশ্চিমদেশবাসী, শ্রীরামচন্ত্রের উপাসক ৷ এতততিম্ন অধিকাংশ মোহাস্তই 
শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত, শ্রীচৈতন্ককে অবতার বলিয়া পুজা করেন ; উড়িষ্যার 
অধিকাংশ হিন্দু পরিবারে ্রীগৌরাঙ্গ ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পুজিত। 
নেক মঠে গৌবাঙ্গ ও নিত্যানন্দ মহা প্রতুর মুক্তির পৃজ! হয়। তবে 
সেটা অধিকস্তভাবে ; বিষ্ণুর কোন না কোন মুদ্তিই সকল মঠে প্রধানতঃ 
ও প্রথমতঃ পুজনীয় | 

মঠের মোহাস্তগণ চিরফুমার । কিন্তু চিরকুমার ভরত গ্রহণ করিলে 


১০২ উভিষ্যাব চিত্ত । 


কি হয, সেই ত্র বক্ষা কবিতে কযজনে পাষে? এহজন্য অনেক 
সময়ে অনেক মোহাস্ত মহাপ্রভূব নামে অনেক কলক্ককথা গুন। যাষ। 
অনেক মোহাস্ত, এমন কি প্রকাহীভাবে, ব্যভিচাবে লিপ্ত! তাহাদেব 
বিলাসিতাও কম নহে । তাহাদেব চীলচলন বাজ।বাজভাখ মত। এক 
জন মোহাত্ত বাবাজীকে সাতে সাজবা বেড়াহণতে দেখিযাছি ' বৈবাগা 
ব্র৩ ভূলিষা গিষা, এখন তাহাবা ঘোব সংসাবী অপেক্ষাও অধম ভাবে 
জীবন যাপন কবিতেছেন | অনেক মঠে এখন আিথি অভ্যাগতেব স্থান 
হয না, দাবদ্র ছুঃখী কোন ও সাহাধা পাব না, সাধু সন্ব্যাসীব আদব নাহ, 
কিন্ত মোহাস্ত মহাবাঁজগণ বিলাসব।সনে অজন্ত্র অর্থ বাধ কবেন। কেহ 
কেহ মামলা-মোকদ্দমায জলেব মঠ অর্থ ঢালিষ! দেন | বেশী দিনের 
কথা নয়, পুবীব কে।ন বড মঠেব একজন মোখাস্ত, বিলত পর্যাস্ত একটা 
মোকন্ধম! চালাহয।, প্রায় এক লক্ষ টাক! বায কাবিযাছেন। 

সাখাবণেব সম্পান্তব এইবপ অপব্যবহাবেব প্রতি অনেক দিন হহঠে 
গবর্ণমেণ্টেব ও স্বদেশহিট৩ষী ব।ক্তিগণেব দৃষ্টি আকৃষ্ট হহযাছে। গত 
১৮৬৮ সনে সাড়ষ্যাব মঠসকলে দেবোনব সম্পাওব কি প্রকাৰব অপব - 
বাব ঘটে ও তাহা নিবাবণেব উপাধ কি, তাহা নিদদেশ কবিবাব জন্ত, 
গবর্ণমেণ্ট হইতে একটা কামটা গঠিত হয । সেই কমিটিব সদস্তগণ স্থির 
করেন, উাড়ষ॥াব ম্সকলেব দেবোন্তব সম্পাত্তব (১) বার্ষধক আধ প্প্রায় 
সাত লক্ষ টাকা । এতগুণি টাকা মোহাস্তগণ নান' প্রকাব বিণাস- 
ব্যসনে ধাষ কনিষা! আসিতেছেন , দাতার! যে মহৎ উন্দান্তে হছা! দ।ন 
কবিয়া গিযাছেন, সে উদ্দেশে প্রায়ই ইহ1 বারি হষযনা (২), সেহ 
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. অধ্যায় । ১০৩ 


সমর ইস ও জি সরি এসি রি অজ পর এ সজনী শি সি ০ ৯০ 


জন্য তাহ।রা এই দেবোল্ধর সম্পত্তির যথোচিত সংরক্ষণ ৭ বথোদ্দেশ্তে বায় 
করা সম্বন্ধে কতকগুলি পরামর্শ প্রদান করেন । কিন্তু দেশের ছুর্ভাগা- 
ক্রমে এ পর্য্স্ত তাহার কোনটাই কার্ষেয পরিণত হয় নাই । 

কিন্ত সকল মোহাস্ত সমান নহে । এরূপ ঘোর বিলাসিতা ৫ জঘন্ত 
বাভিচারের মধ্যেও উক্ত কমিটির সদস্তগণ ছুই একটা যথার্থ ধর্মপরয়ণ 
সাধু মহাত্মার দর্শন পাইয়াছিলেন। (১) কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নিতাস্ত 
অল্প বলিয়া, তাহাদিকে সাধারণ মোহাস্তশ্রেণী হহঙে খারিজ দেওয়। 
যাইতে পারে । আমরা সেইক্প এক মহাত্মকে পাঠকবর্গের সমীপে 
উপাস্থ ঠ করিব। 

পুরীনগরীর & মাইল উত্তরে কুশভদ্রা ( পুম্পভদ্রা ) ননীর কূলে 
গোপালপুর গ্রাম অবস্থিত | গামটির পশ্চমভাগে, লোকালয় হইতে কিছু 
দুরে, একটা বিস্তৃত আত্রকানন ৷ সেই আত্কানণের উত্তরভাগে একটা 
রমণীয় উদ্যান আছে । উদ্যানটির মবাস্থলে শ্রীস্রীগোপালজীউর মঠ 
প্রতিষ্ঠিত: এই ঠাকুরের নাম হইণে গ্রামের ন।ম গোপালপুর হইয়াছে । 

গে।পালপুরের মঠ বনু প্রাচীন ৷ প্রায় ৬০০ বসর পুর্বে একন্ষন 
সিদ্ধপুরুষ পুরুষোন্তমে শ্রীশ্রীঠজগন্নথদেব দর্শন করিতে আসিয়া! এখানে 
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১০৪ উড়িষার চিত্র 


এই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন । এই মঠের মোহাক্ত গোকুলানন্দ বাবাজী 
শ্রীপ্রীচৈতগ্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন এবং তিনি একজন মহাপুরুষ 
বলিয়! প্রসিদ্ধিলাভ-করিয়াছিলেন । কথিত আছে, শ্রীগৌরাঙ এক দিন 
তাহার পারিষদ্বর্গ সহ এই মঠে ভিক্ষা করিতে আসিয়া গোকুলানন্দ 
বাবাজীর সহিত প্রেমানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন | এই মঠের বর্তমান 
মোহাস্ত নরোভ্তম দাস বাবাজীও এক জন প্রকৃত সাধু পুরুষ বলিয়া 
বিখ্যাত। তিনি জাতিতে ব্রাঙ্গণ ; এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা সেই সিদ্ধপুরুষ 
ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া, এ পর্যাস্ত সকল মোহাস্ত ব্রাহ্মণ চেলা রাখেয়া 
গিয়াছেন। নরোম দ।স বাবাজীর গুরু বৈষ্ণবচরণ দাস বাবাজী এক জন 
দেশ-বিখাত পণ্ডিত ছিলেন । নরোত্তম দাস বাবাজী তাহার নিকট 
অনেক দিন পর্যান্ত নানাশাস্ত্র অধায়ন করিয়াছিলেন | পরিশেষে বেদাস্ত 
অধায়ন করিবার জন্য কাশীধামে ৪ ভাগবত অধ্যয়ন করিবার জনা 
শ্রীবৃন্দাবনে, বার বৎসর অবস্থিতি করিয়া, এই সকল শাস্ত্রে বিশেষরূপে 
পারদর্শিএ লাভ করিয়াছেন । এই সকল তীর্ঘস্থানে অনেক সাধু মহাত্মার 
সঙ্গলাভ করিয়া নিজের চরিত্র যথোচিতরূপে সংগঠিত করিয়াছেন । 
তাহার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী চেলা মাবধবাঁনন্দ দাসও এখন বুন্াবনে 
অবস্থিতি করিয়! শিক্ষালাভ করিতেছেন । 

এই মঠের সম্পত্তি বড় বেশী কিছু নাই। ভূমি সম্পত্তির মধ্যে ছুই 
“বাটী” (৪০ মান বা একর ) জমি দেবোনর ।ণক্ষর আছে। তাহাতে 
বৎসর বৎসর বে ধান্য পাওয়া যায়, দ্বার! ঠাকুর-সেবা ও সাধু-সন্ন্যাসী 
অতিথি-অভ্যাগতের সেবা-নিব্বাহ হইয়া থাকে । যে বৎসর শম্ত কম 
জন্মে, সে বসব কিছু অনাটন হয়, আবার যে বৎসর ভাল রকম জন্মে, 
সে বৎনক্ন কিছু কিছু ধান্য মুত৪ থাকে । মোহাস্ত বাবাজী মঠের 
সম্পত্তিকে ঠাকুরের সম্পত্তি, ও নিজকে কেবল তাহার তন্বাবধায়ক জ্ঞাদ 
করিয়া কার্য ক্বরেন। সুতরাং তাহার ফোন অপব্যয় নাই। বরং 


চতুর্থ অধায় | ১০৫ 


অসি আট | তি শি 


তাহার উত্তম তত্বাবধানে মঠের এই সামান্য সম্পতিদ্বারা ঠাকুরের দৈনিক 
সেবা ও .দোলযাত্রাদি পার্বণ সুচারুরূপে নির্ধাহিত হইয়া, কিছু কিছু 
মর্থ সঞ্চিত থাকে ৷ পুর্ব পুর্ব মোহাত্তগণের আমল হইতে এই মঠে 
অনেক ধান মজুত হইয়া মাঁসিতেছিল। “নয়-_অস্ক” হুর্ভিক্ষের (১) 
বৎসর বর্তমান মোহাস্ত বাবাজী দেখিলেন প্রায় ছুই হাজার টাকা 
মূলোর ধান মজ্ভুত ভাঁছে। তখন শতশত লোক অনাহারে মরিতে- 
ছিল। বাবাজী মনে করিলেন, “গে।পালজীব ভাগুারে এতগুলি ধান 
মজুত থাকিতে যদি এখানকার লোক না খাইয! মরিল, তবে এ ধান 
থাকিযা ফল কি? আমাব গোপাল যখন সর্ধ জীবে অস্তরাত্মা রূপে 
লিরাজমান, তখন এন বানগুলি দ্বাব। ষদি অস্ততঃ কযষেকটী লোকের 
প্রাণরক্ষা করিতে পাবি, তবে তাহাতে গোপালের সেবা হইবে ।” 
এই্বপ চিত্ত! করিষা, শুনি সেই পাস্তগুলি অকাতরে দান করিয়া" 
ছিনলন। নদবধি মঠের কিছু দিন হীনাবস্থ! ঘটিসাছিল, পরে বাবাজীর 
তত্বাবধানের গুণে 5 কোন বকম অপকাষ না থাকাতে এই ২৫1৩০ 
নঙুসবের মধো, আবার প্রায ছুত হাজার টাকার ধান্য সঞ্চিত হইয়াছে । 
এই পান্তগুলিাক বাবাজীর “পালগাদাধ” আবদ্ধ থাকিযা পচি- 
তেছে! তাহা নয়। বাবাজী এই মজুত ধাশ্ত দিযা-_অনেক কৃষকের 
উপকার সাধন করেন। নিকটবর্তী গ্রামসকলেব ক্ৃষকগণ অভাবে 
পড়িলে বাধাজী তাহাদিগকে পান্য কঙ্জা দয়! থাকেন । অন্তান্ত মহাজন 
অপেক্ষা তিনি অনেক কম স্থুদদ লইয়া থাকেন, সেজন্য অনেক লোক 
তাভার নিকট হইতে ধান্ত ও টাকা কর্জ লয। তাহার নিকটে কর্ 
পাইলে, আর কোন মহ।জনের নিকট বড় কেহ যায় না ' উহার মধ্যে 
অনেক ধান্ত ও টাকা একেবারে আদায় হয না, সেই জন্য সময় সময় 
মঠের ক্ষতি হয বিবেচন! করিয়া, সেই ক্ষতিপূরণের জন্য, মোহাস্ত বাবাজী 
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১০৬ _ উড়িবযার চিত্র 


০ শি সি লিসস্সিরি (আসি সি | সস জী 


অল্প সুদ গ্রহণ করিয়। থাকেন! কোন দরিতর কৃষক আসিয়া তাহার 
ছুঃখের কাহিনী জানাইলে, বাবান্জী একেবারে গলিয়া যান, সে বাক্তি 
যাহা কজ্জ নিবে তাহা ভবিষ্যতে পাঁরশোধ করিতে পারিবে কি না, 
ইহা বিবেচন! না করিয়া, ঠাহাকে ধান্ত কিম্বা টাক! কর্জ দিয়! ফেলেন । 
এ কানণেও অনেক সমযে তাহাকে ক্ষতি গন্ত হইতে হয। , 

যাহারা কজ্জ লয়, তাহাদেন নিকট হইতে ধান্ত কি টাকার জন্ঠ 
কোন তমন্ক লগষ। হয না। তাহারা কেবল গোপালজীব মন্দিরের 
সম্মুখে বনিয়৷ তাহাকে সাক্ষী রাখিয়া কর্জজ নিষ! ষায়। একবাব এক 
বাক্তি এইবপে ধান্ত কজ্জ করিয়া নিসা প'রশেষে অস্বীকার করিয়াছিল, 
তাহার পরেহ সে কলেব। রোগে মাঁবা যায । হঠদবধি গোপালজ;কে 
সকলে ভয় কবে, এখান হতে ধান কিন্বা টাকা কর্ নিয়! কেহ অস্থী- 
কার করিতে সাহসী হয না। যে যখন যাহা কর্জ লয়, তাহা সুবিধা 
হইলেই শোধ করে ।' সুদ অত্যন্ত কম, অন্য কোন? মহাক্জনের নিকট 
এঠ কম সুদে কেহ টাক কি ধান কর্জ পায় না, এখানে একবাব 
জুয়চুর কবিলে, আর কখন? কর্জ পাইবে না' এ কারণে কেহ 
এখানে প্রতীরণ।র কাজ করে শ। এহ সকল কারণে কঙজ্জা আদ।ষের 
এন্য বাবাজীকে কখনও মামলা মোকদ্দমা করিতে হয না। এইরূপে 
মঠেব এই ক্ষুদ্র ভাওারটাকে বাবাজী একটী পকৃষিভাগারে” পাবিণত 
করয়াছেন | 

সাধু-সন্নাসী ও অতিথি অভ্যাগতের এ মে অবারিত দ্বার । অনেক 
পুরীর ফেবতা৷ সাধু সন্্াসী এখানে আসিয়া! আঁতথি হইয়া থাকেন । 
মঠের সন্থুথে যে প্রকাণ্ড আত্রকানন আছে, তাঁহার মধ্যে আসিয়া 
তাহারা! তাহাদের ডেরা করেন । কিন্তু অনেক সময়ে পশ্চিমদেশীয় 
“সাধুসত্ত” দ্িগেব অঠাচারে মোহাস্ত বাবাজীকে বড় ব্যতিব্যস্ত হইতে 
হয। তাহারা মনে করেন, এই সকল মঠ কেবল তাহাদের জন্যই 


চতুর্থ অধায়। ১০. 


লিস্ট সিসি কি 


হইয়াছে, এগুলি যেন*তাহাদেব লুটের মহাল। এখানে মাসিয়াই 
ময়দা, আটা, ঘি, প্রভৃতির জ্রমাস করিযা বসেন | যথ।সমষে না পাইলে 
বড়ই মুস্কিল উপস্থিও হয়। কেহ কেহ বা জুলুম করিয়া বাবাজীর নিকট 
হইতে পথখরচের টাঁকা পর্য/স্ত আদাষ করিতে চেষ্টা করেন । বাবাজী 
কিন্ত এসকল অত্যাচাব “তৃণ অপেক্গা 9 স্ুনীচ এ৭ং তরু অপেক্ষা? 
সহিষণুণভাবে” অম্নানচিন্তে সহ্থ করেন . 

এই মঠটা শান্তিপূর্ণ নির্জন স্থানে অবস্থিত । উহার দক্ষিণ দিকের 
সেই বিস্তৃত মাত্রকাননটা বড়ই রমণীষ, সর্ধাদা বিহঙ্গকুলের কলরবে 
মুখবিত। এহ কাননের উত্তরে মঠের উদ্যান । উর্দানের দক্ষিণ 
প্রান্তে একশ্রেণী বক, নকুল, চম্পক, নাগেশ্বর (নাগকেশর ), করণী, 
অশোক, শেকালিকা, পলাশ প্রভূত বড় বড় ফুলগাছ, অতি নম শৃঙ্খ- 
লার সহিত বোপিত। পগাশগাছটা মালতীলতাষ আচ্ছাদিত। এই 
বৃক্ষশ্রেণী পুব্বপণ্চমে বিস্তৃ», হাহাঁর মধাস্থলে মঠের মণো প্রবেশ করি- 
ধর জন্য একটা সদব দরজা আছে । এই দবজা হইতে মঠের ঘর পর্যান্ত 
টত্তর দিকে বাইবার জন্য একটা রাস্তা গিযাছে। রাস্তার ছুই বাবে 
চারিটা ফুনের কেয়ি। হাহাতে রজনীগন্ধা, গন্ধর|জ, চ|মেলী, যু'উ, 
নবমল্লিক। ( বেল ), অপবাজিতা, জব! প্রভৃতি ফুলগাছসকণ চতুক্ষোণা- 
কাবে রোপিত হইষাছে । মঠগুহটা একটা বড় ”্খঞ্জ ”-- তাহার সিড়ি ৪ 
সম্মুখেও *পিগু।স্টা প্রস্তর দিষ! বাধাঁন | সেই খঞ্জার মধো ঠিক সম্মুখে 
একটা ক্ষুদ্র প্রস্তরনিশ্শিত মন্দির । মন্দিরের সম্থুখে, প্রাঙ্গণের মাণো 
একটী প্রস্তরনিশ্মিত তুলসামঞ্চ । মন্দিরের মধো বেদীর উপরে 
ীপ্ীগোপালজীর কৃষ্প্রস্তরনির্িত উজ্জ্বল, স্ঠাম মূর্তি, নানাবিধ রজত 
স্থর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া বিবাজ করিতেছে । তাহার সক্মুখে শালগ্াম 
শিলা ও বামভাগে শ্রী্রীলক্মীদেবীর পি্তলনির্শিত মূর্তি বিরাজমান । 

ধ্রাঙ্জণের পশ্চিম দিফে ছুইটী ঘর, তাহার উত্তরের ঘ্বরে এট মঠের 


সপ এটি আআ আআ 


১০৮ উড়িষ্যার চিত্র । 


প্রতিষ্ঠাতা সেই মহাপুরুষের সমাধি রহিয়াছে! দক্ষিপের ঘরটাতে 
শ্রীচৈতন্ত ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মৃগ্যয় মুর্তি প্রতিষ্ঠিত । প্রাঙ্গণের পূর্ব- 
দিকে, তিনটা ঘর আছে। তাহার উত্তরেরটা রন্ধনশালা, মধ্যেরটী 
মোহাস্ত বাবাজীর শয়নঘর, দক্ষিণেরটাতে মোহাস্ত বাবাজী পুজাপাঠাদি 
করেন। একখানা বাশের তাকের উপরে অনেকগুলি গ্রন্থ সুসজ্জিত 
রহিয়াছে । খঞ্জার মধো প্রবেশের পথে যে দাও ঘরটা আছে, সেখানে 
মঠের ভূতা € অতিথি অভাগন্তগণ শয়ন করে। খগ্রার পশ্চিমে একটা 
ক্ষুদ্র পুফরিণী। বাবাজী তাহার নাম দিয়াছেন “রাধাকুণ্ড” । পুর্ববদিকে 
গোশালা ও একটা ধানের “পালগাদা” | খঞ্জার উত্তরে একটা বাগান । 
ভাঁহাতে অনেকগুলি 'আম, কীটাল, নারিকেল, প্পুনাঙ্গ ”, প্রভৃতি ফলের 
গাছ 'ও কয়েকটা বাঁশের ঝাড় আছে । , 

বল! বাহুল্য, মোহাস্ত বাবাজী চিরকুমারব্রতধারী । মঠে তিনি ছাড় 
একজন “পুজারি”, একজন “টহলিয়”, ৪ একজন চাকর আছে। পুজা- 
রির কাজ ঠাকুরের বেশতৃষ৷ করা, পূজা সামগ্রী আয়োজন করা, ভোগ 
রন্ধন করা "গ মোহাস্ত বাবাজীর অনুপস্থিতি সময়ে ঠাঞ্চুর পুজা! করা । 
সাধারণতঃ বাবাজী নিজেই ঠাকুর পূজা করেন। টহলিয়৷ সাধারণতঃ 
'ভূতোর কাজ করে, পুজার সময়ে শঙ্খ ঘণ্টা বাজায়, সন্ধীর্ভনের সময়ে 
খোল কিম্বা করতাল বাজায় । আর আবশহ্ঠক মতে তলব তাগাদায়ও 
বাহির হয়। এতপ্তিনন আর .একজন চাকর আছে, সে ১০1১২ট| গরু 
রাখে ও জমিচাষসম্বন্ধীয় অনেক কাজ করে। 

প্রত্যহ প্রভাতে গোপালজীকে একবার “ক্ষীর নবনী”, “খই ভখুড়া” 
(মুড়কী ), কলা! প্রভৃতি দ্বারা বালভোগ দেওয়া! হয়। পরে হই প্রহ্‌- 
রের পুজা! অতীত হইলে অন্নভোগ হইয়া থাকে । বলা বাহুল্য, কোর্স 
মঠে নিরামিষ ভিন্ন আমিষের কারবার নাই। সন্ধ্যা আরতির শর. 
আর একবার রুটা ও মাখন দিয়া “বৈকালী” ভোগ দেওয় হয়৷. এইরূপ 


চতুর্থ অধ্যায় । ১৫৯ 


আসি ০ সি বউ হী সরি আরশি বত সর শি উরি সপ শি সর আপা সি আআ সাল 


নিত্যসেব! বা জি দোলষ্রি, রথবাত্রা, ঝুলনযাত্রা গ্রভ ্র্ৃতি পর্ব উপলক্ষে 
বিশেষ রকম ভোগরাগেব বন্দোবস্ত আছে । এই সকল নিবেদিত জ্রবা 
আগে উপস্থিত অতিথিদিগকে দান করিয়া পরে বাবাজী ও মঠের ভূত্যগণ 
ভোজন করেন। ষেদ্িন কোন অতিথি উপাস্থত থাকে না, সেদিন 
বাবাজী গ্রাম তইতে ২৪ জন গরিব লোক ডাকিয়া আনিষা তাহাদিগকে 
কিছু কিছু প্রসাদ দিযা অবশিষ্ট নিজে ও অন্তান্ত সকলে গ্রহণ কবেন। 

নরোত্তমদাস বাবাজী চিরকুমার হহলে৭ সংযতেক্ত্রিয়। তিনি 
কৈশোর কাল হইতে ক্রহ্মচর্যায ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন । চির-অভ্যাস 
বশতঃ নারীমান্রকেভ ঠিনি আদ্যাশাক্তর অবতার বলিয়া গণ্য করেন। 
বাবাতী অতি পৰিভত্রভাবে জীবনঘাত্র। নির্বাহ কবেন। প্রত্যহ রাত্রি 
ছষ দণ্ড থাকিতে ঠিনি নিদ্র' হইতে গাত্রোথান কবেন ও প্রাতঃকতা 
শেষ করিষা ধানমগ্ন হন। হুর্যোদযের কিছু পরে তাহার ধ্যানতঙ্ল 
হয়। "তখন তিনি বাহিরে আসিয়া মঠের যাবতীষয কার্যা পর্যবেক্ষণ 
করেন। বাবাজী পশ্চিম দেশে বাস করিবার সময়ে একজন সন্ন্যাসীব 
নিকট অনেকগুলি কঠিন ছুরারোগা রোগের অমোঘ ওষধ শিখিষ - 
ছিলেন। সে ওষপগুলি কেবল গাছগাছড়া, তাহাতে বুজককি একটু ৪ 
নাই । প্রত্যহ প্রভাতে অনেক রোগী তাহার নিকট ওঁষধ পাঁওয়ার জন্য 
আসে। তিনি প্রতোকের অবস্থা বিশেষপে গুনিষ। ওধধ ব্যবস্থ 
করেন৷ যাহাঁর। তাহাঁৰ নিকটে আসিতে পারে না, তিনি তাহা 
বাড়ীতে গিয়া গঁষধ দিয়া আসেন । 

রোগী দেখিবার পর, বাবাজী মঠের গরুগুলির তত্বাবধান করেন। 
যাহাতে তাহার! যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে খড়, ঘাস এও জল পায়, তাহ' 
নিজে দেখেন। তাহার যত্বে যঠের গরুগুলি স্ৃ্টপুষ্ট ও পরিফার পরি- 
চ্ছন্ন। তাহার্দের আহারের জনা তিনি পুব্ব হইতে অনেক খড় মন্ভুত 
করিয়া রাখেন । গো-সেবার পর বাবাজী মঠের বাগানে বেড়াইন্ছে 


১১০ উডিষ্য।ব চিত্র 


নাহিব হন। বাগানেব অধিকাংশ গাছগুলি * ঠাহাব শ্বহস্তবোপিত । 
শনি প্রীত।হ একবাব কবিষা তাহাছিগকে দেখিষা বেড়ান। যদ্দি কোন 
* [ছটা বনালতাব দ্বাবা আক্রান্ত হয, তবে তিনি লতা কাটিযা দিযা গ।ছ- 
টাকে বক্ষ কাবন । €োন চাবাগাছ জল অভাবে শুকাহযা যাইতেছে 
দেখিতে, তাহাব জলসেচনেব বাবস্থা কণবন। কে'ন* একটী গাছে 
প্রথম ফুল কিন্ব' যত ধাপলে, বাবাজীব আব আনন্দেব সীমা থাকে না। 
চিনি তাহ। স্বহন্তে তুবিষা আনিষ' গোপালজীকে উপহাব দেন | 

বাব।জী বেডাইযা আসিযা সন কবেন। ইন্মিপ্য যদি কোনও 
বাক্রি অভ।বে পড়িযা আসিষ! কোন কথ! জানা, তখন তিনি তাহার 
'ব্ষষ “বুঝাপণ1” কবেন | ন্নানেব পন ঠাকুবপুজা আবস্ত কবেন, তাতে 
গ্রাস ছুই ঘণ্টা অহীনহয। হতিমণে। তোগবন্ধন শেষ হয পুজাশেষে 
[ভ[গনিবেদন কবিষ। দেন * অর্তথিসেবা শুভলে নিজে আহা কবেন । 
আহাবেব পব কিছুক্ষণ শিশ্রাম কবেন ? 5ৎপবে সন্ধ। পর্য স্ত শান্তর পাঠ 
কবেন। ঠাকুক্রে স্ধণ আবতিব পন, বাবাজী সঙ্ীর্তনে নিযুক্ত হন। 
সঙ্কীর্ভনেব পব অনেক বাত্রি পর্যাস্ত মালাঁজপ কবিমা, ভোগনিবেদনে 
শব আহাবদি কবিষ। শন কবেন। 

মোহাস্ত বাবাজীব বস প্রা ৬০ নতসব | তাহাঁব শবীব দীর্ঘ ও 
বলিষ্ঠ, গৌববর্ণ। ওহাব মুখন্লী সুন্দৰ শাস্তিপুর্ণ। চক্ষু ছুতটা কেমল 
স্কব্দৃষ্টিসম্পন্ন | তাহাব শুভ্র শ্মশ্বাজি বক্ষ পর্যাস্ত বিস্তৃত  মস্তকেৰ 
লম্বা কেশবাশিও পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত ঝুলিযা, পড়িযাছে । তাহাব পবিধানে 
কৌপীন ও বহির্ধাস | গলাষ একছড়া মোটা তুলসীর মালা । বাবাজীব 
বল অসাধাক | তিনি যৌবনকালে বীতিমত মল্পদিগেব সহিহ কুস্তি 
কবিতেন * এখন* মুণ্ডব দিযা ব্যাযাম কবেন | তীহাব ছইটী শিশু 
কাঠের মুলগব আছে, ভাহাব এক একটী ওজনে অদ্ধ মণ হইবে । এখ- 
নন তিনি পদরজে একদিনে ২৫1৩০ মাইল পথ চলিতে পাবেন । 


চতুর্থ অধ্যায়। ১১১ 


বস পস্উি 


সন্ধা অভীত হইয়া্ছ। আজ শুরু প্রতিপদ তিথি । চন্দ্রের কোন 
খেজথবর নাই। আকাশে এক একটা করিয়া নক্ষত্র ফুটিতেছে | সমু- 
দ্রের হাওয়া প্রবলনেগে বহিতোছে, কিন্তু সমুদ্রের গ'ভীর গঞ্জন এখন 
শুন! যায় না। পুরীর মন্দিরে মন্দিরে সন্ধা-আরনির বাদাধ্বনিতে তাহ! 
নিমগ্ন হইষাছে! পনল বাতাসে মগের চারি দিকের বড় বড় গাছ 
থাকিয়া থাকিষা আন্দোলিত হইতেছে 7 যেন প্রবলবেগে ঝড়'বভিতেছে, 
আব গাছসফল কোমব বীবির। ঠাহ।র সঙ্গে গড়া কবিতেছে | মঠের 
ঠাকুরের সন্ধ্যাআরতি শেষ হইয়া গিয়াছে | “মাহাস্ত বাবাজী পৃজারি 9 
টহলিয়ার সঙ্গে মন্দিরের প্রাঙ্গণ সঙ্ীর্তন করি,» করিতে ক্লান্ত হয়া, 
এখন সেই তুলসীবেদীব পশ্চাৎ্ ঠাকুরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া, ভাবে 
নিমগ্ন হয়! রহিযাছেন | ত।হার হৃদয়ের ভাবসিম্ধ উথলিয়া টঠিতেছে, 
হাট ছুই চক্ষু দিষ। অনিশ্রান্ত প্রেমাশ্র বহিঠেছে । পুজারি খোল 
বাজাইনে বাজাইতে * টহগিবা কবহাল বাজাতচত বাজাইঠে এখনও 
সঙ্কীর্ভনৈর আবেশে 

“দীনদযাল গৌরহতি, 
"মাবে দয়া কর ভে ।” 

বলিয়া গান করিতে করিতে নাচিতেছে । আর তাভাদেব নাভোর আলে 
গালে বাবাজীর শরীর* নাচিচতছে । এই সমষে মঠের বাহিরে একটা 
লোক আসিরা চীৎকার করিয়! পুজারিকে ডাকিল। 

তখন রামদ্দাস টহলিয়। “কে সে ?” বলিয়! দরজার কাছে গেল । 

আগন্তক লোকটা বলিল__“আমি সপণী জেনা । আমি গড়কোদগ্- 
পুর হইতে আসিয়াছি |” 

টহলিয়া। কেন? ক দরকার ? 

সপণী। খুব জরুর কাম আছে-_-একবার মোহান্ত বাবারজীকে 
ডাকিয়া দাও । মর্দরাজ সাস্তের বড় বিপদ উপক্জিন। 


১১২ উড়িষ্যার চিত্র । 


ইহা শুনিয়! টহলিয়! গিয়৷ পুজ্জারিকে ভীকিল। পুজারি খোল 
বাজান বন্ধ করিয়া! সপণী জেনার কাছে আসিল। এদিকে কিছুক্ষণ 
খোলকরতালের শব্ধ বন্ধ হওয়াতে মোহান্ত বাবাজীর চৈতন্য হুইল । 
তিনি পুজারিকে ডাকিলেন, পূজারি গড়কোদগুপুর হইতে আগত সপনী 
জেনার কথা তাহাকে বলিল । তখন বাবাজী ঠাকুরের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে 
প্রণাম করিয়৷ উঠিয়৷ দাণ্ড ঘরে আসিলেন। সপণী জেনা তাহাকে 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া মর্দরাঁজ সাস্তের বিপদের কথ! সবিশেষ বলিল । 
মোহাস্ত বাবাজী মর্দরাজ সাস্তের গুরু না হইলেও মর্দরাজ তাহাকে গুরুর 
নায় ভক্তিশ্রদ্ধা করেন। গড়কোদগুপুরে বাবাজীর কয়েক ঘর শিষা 
আছে, সেখানে যাতায়াতে বীরভদ্রের সঙ্গে তাহার বিশেষ পরিচয় হুইয়।- 
ছিল । এখন সপণী জেনার নিকট বীরভদ্রের ধিপদের কথ! শুনির৷ 
বাবাজীর দয়ার্জ ভ্বদয় গলিয়৷ গেল। তিনি সপণী জেনাকে একখান' 
পত্র দিয়া পুরীর এসিষ্টান্ট সার্জনের নিকট পাঠাইয়া নিজে পদব্রজে গড়- 
কোদগুপুর যাঁত্র। করিলেন । 








পঞ্চম অধ্যায় । 


স্পা 


বীরভদ্রের উইল 


আজ চাবি দ্দিন হইল, বীবভদ্র আহত হইযাঁছেন। এই চারি দিন 
(তনি শয্যাগত আছেন; উত্থানশক্তি রহিও। আহত হওয়ার পরর্দন 
পুবী হইতে বাবু গিবিশচন্দ্র দত্ত এসিষ্টাণ্ট সার্জন আ[সিষা, তাহার শরীরের 
ক্ষত পরীক্ষা করিয়া, ওধধ লেপন করিষ! পটি বাঁধিয়। দিয়াছিলেন। কিন্তু 
রোগীর অবস্থা ভাল হওষা দুবে থাকুক, ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে | সেই 
দিনই রাত্রে ভনানক জর হইয়াছে । তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিউমোনিযা 
দেখা দিয়াছে । আজ ছানার ডাক্তাববাবু আসিযাছেন। রোগীকে 
বিশেষরূপে পরীক্ষ। কবিয়! ঘণ্টা ঘণ্টায ওধধ দিতেছেন | কিন্তু তাহাতে 
(কোন৪ ফল হইতেছে না। 

এখন বেলা অপরান্ধ | হৃর্যোর তেজ মন্দ হইয়া! আ'সতেছে । শযন- 
কক্ষে বীরভত্র ভূমিতলে বিছানার উপর গুইয়। ছটফট. করিতেছেন । 
তীঙ্ীর পদতলে শোভ|বতী বসিয়া তাহাকে ব্যজন করিতেছে । শোভাবতী 
এ কয় দা তাহার কাছ-ছাড়া ভয় নাই, দিন-রাত্রি কাছে বসিয়া তাহার 
সেবা-শুশ্রষ। করিতেছে । বীরতদ্র হূর্ধ্যমণিকে একবারও ডাকেন নাই) 
তিনিও বীরভদ্রের বিরক্তির ভয়ে নিকটে আসেন নাই; তবে দুর কাইতে 


১১৪ উডিষ্যাব চিত্র । 


সি 


বাদ লইতেছেন। শোভাবতী এ কষ দিন* এক বকম আহাবনিদ্রা 

ত্যাগ কবিষাছ্ছে । তাহাঁব মুখ নিতান্ত মলিন, চিস্তাব কালিমামাখ| | 
কখন কখন চক্ষু দিষা ফৌটা ফে।টা! জল পড়িতেছে, কিন্ত পাছে বীবভন্্র 
তাহা দেখিতে পান, সেই ভবে লুকাইব! আঁচ ন দিষা মুছিতেছে । তাহাব 
আলুলাধিত কেশপাশ পৃষ্ঠদেশ ঢাকিযা সেই অশ্রুপুর্ণ চক্ষু ও কালিমা- 
মাখা মুখেব উপক আসিষা পভিয|ছে | 

বিছানাব অদুবে নবোন্তমদাস বাবাজী একখানা শালিচ! আসনে 
বসিষ। আপন মনে মানাজপ ক।বতেছেন । মোহাস্ত খাবাজী এ কষ 
দিন বীবভদ্রেব নিকটে থাকিষ তাহ।ব চিকিৎসা ০ সেবাশুঞষাক শতা 
ধান কবিতেছেন | এ|সুদেব মান্ধাতি।* নিকটে বসিষা আছেন | দ্ু- 
জন দসী বোগীব পার্থে বিষ তাহাব সব! কবিতেছে। 

ঈতিমধো বাহিৰ হতে ডাক্তাববা।বু মোহ।গ্ত বাবাজীকে ডাকিলেন। 
বাবাজী উঠিষা দাগঘবে ভাক্তাববাবুব নিকট গেলেন। ডাক্তাববাবু 
বছিলেন, «বোগীব অবস্তা বডহ খাবাপ। উনি যে আজ বাত্রি কাটাত 
বেন, এপ ভবসা কবনা। উ“হাবা বষঘসম্পন্তি সম্বন্ধে যদি কোন 
বন্দোবস্ত কবিবাঁব প্রমোজন থ।কে, ৩বে গাহা এই বেল! কবা উচিত 1” 

মোহাস্ত বাবাজী বলিলেন,_-একন্ত অতি সাবধানে কথা পাডিঠে 
তহবে। বোগী যেন তাঁভান এপ খাবাপ অবস্থা! কোনক্রমে বুঝিতে না 
পাবে । আচ্ছা-আমি অ।পনাকে সেখানে লইষ! যাইতোছি।” 

মোহাঁস্ত বাবজী বীবভদ্রেব «যঘনগৃহে গেলেন ও শোভাবতীকে বাঁল- 
লেন “মা, তুমি একটু অস্ত্র মা*, ডাক্তাববাবু আসিবেন।” 

শৌভাবতী উঠিণা গেল, কিন্তু পারেব ঘবে কপাটেব 'আঁড়ালে টীড়া 
ইয়া ধহিল। 

বাবাজী তখন ডাক্তাববাবুকে সংবাদ দিলেন। তিনি আসিব! 
বোগীব নাড়ী দেখিলেন ও একটু উষ্ধ খাইতে দিষ! বলিলেন-_ 


পঞ্চম অধ্যায়। ১১৪ 


এরি জগি সী পরস্পর সর্ট সপরিসট | সরস 2 শনি আপি শিস 


এখন ৫ ফেমন আছেন ? একটুও ভাল বোধ হয় না কি ?” 

মর্দরাজ একটু কাশিয়া গল! পরিষ্কার করিয়া আস্তে আস্তে অন্ফুট 
স্বরে বলিতে লাগিলেন-_-“উঃ--কৈ একটুও ত ভাল বোধ হয না, 
ডাক্কারবাবু। বুক চাপা দিয়! ধরিয়াছে-_সব্ব শরীরে ভয়ানক বেদনা, 
ছ্র ত একটুও কমিল না? ডাক্তারবাবু আমাকে ওষধ খাওয়ান বৃথা ! 
আমি এযাত্র' বাচিব না, আমি মরিব- নিশ্চয়ই মরিব ! কিন্তু আমার 
শোভাবতীর কি দশ! হইবে ?” 

ডাক্তার । আপনি যদুর খারাপ মনে করিতেছেন, আপনার অবস্থা 
এখনও তহদুর খারাপ হয় নাই। আপনি অত ভীত হইবেন না। 
এখনও আপনার বাঁচিবার আশ! আছে । তবে আপনার কন্তার কথা 
“ক বলিতেছিলেন ? 

বীরভদ্র। আমার আর কেউ নাউ, ভাক্তারবাবু। আমার এ 
একটী মেয়ে আমার বড় আশ! ছিল, উহাকে একটা সৎপাত্রে দান 
ক'রয়। যাব _কিস্ত-_ ॥ 

ডাক্তার। সেজন্য ভাবনা কি? তবে আপনি কি কোন উইল 
করিয়।ছেন ? 

বীরভদ্র । না-উইল করি নাই-করিবার ইচ্ছা ছিল, এ পর্যাস্ত 
করিতে পরি নাই। তবে এখন করিতে পারি--এখনই করিতেছি । 
ডান্রশরবাবু, আপনি যাহাই বলুন, আমি এ যাত্র! বাচিব না। আমি 
এখনই উইল করিব। 

ডাক্তার । তা, উইল করিতে ইচ্ছা! করিলে, অবশ্তই করিতে পায়েন। 
উষ্ঈল সব সময়েই কর! যায় । 

ইহা বলিয়া! ডাঁকারবাবু মোহাম্ত বাবাজীকে ইঙ্গিত” করিলেন । 
বাবাজী বলিলেন__ 

গষ্ঠা, উইল সব সময়েই করা যায়। উইল করিতে হইলে অবশ্তই 


১১৬ উড়িষ্যার চিত্র ৷ 


কবিতে পার | বাবা! তৌমাব মেষেব বিবাহ দেওয়! সম্বন্ধে তোমার 
মহ কি 1?” 

বীরভদ্র । বাবাজী! আমি আস্তে আস্তে সব বলিতেছি | যছু- 
মণি পষ্টনাষধককে ডাকান, কাগজ কলম শইয়া আস্মক--উঃ--বড 
বেদনা ! 

বাজুদেব মান্ধাতা তখন ফছুমণিকে ডাকিযা আনিতে গেল্নে। অল্প- 
ক্ষণ পবে ফছুমণি দোধাত কল্ম * কাগজ লইযা আসিল । বীবভদ্্ 
বলিতে লাগিলেন, বছুমণি লিখিতে লাগিলেন । কিন্তু এক গো 
বাধিল। যছুমণি পট্টনাঘক এতাবৎ প্রা লৌহলেখনী দ্বাবা তালপত্রেব 
উপৰ লিখিষা আসিতেছেন, কাগজেব উপব কালী কলম দিষা লেখ 
তাহাব অভ্যাস নাই । তিনি অতি কষ্টে সেই কাগন্ধখণ্ডকে হাতেব 
উপব তালপত্রেব মত রাখিয়া ও মযুবপুচ্ছেব কলমটাকে সেই /লীহলেখ- 
নীব মত আঙ্গুল দিষ! ধবিষ! আস্তে আন্তে লিখিতে লাগিলেন । ভাক্তাব 
বা তীহাব পার্্বে একখানা চৌকীতে বসিষা সময় সময গুরুমহাশষগিকি 
কধিতে লাগিলেন । 

ইতিমধো সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। একজন দাসী আসি একট 
পিশ্রলেক পিলন্থুজেব উপব একটা পিত্তলেব প্রদীপ বাখিষা গেল। সন্ধা 
উপস্থিত দেখিষা, বাবাজী সন্ধ্যাবন্দনাদি কবিতে উঠিয়। গেলেন । তখন 
বীবভদ্র বাস দেবকে ও বাহিবে যাইতে ইত কবিলেন । 

প্রা অর্থ ঘণ্টা পবে উইল লেখা! শেষ হইল । যদুমণি পষ্টরনায়ক 
তাঁছ! পড়িষা শুন/ইলেন। উইলের মর্ম এইরূপ। বীবতন্ত্বের এক 
মাত্র কন্ত। শোভাবতী তাহার বড় দেহেব পাত্রী, আহাকে তিনি এ 
পর্য্স্ত সৎপান্ছে অর্পণ কব্ধিতে পারেন নাই । বাহাত্বে শৌঁভাবত্বী একটা 
সুপাত্রে অর্পিত হইয়! স্থথে থাকিতে পাবে, ইভাই তাহার একান্ত ইচ্ছা । 
হীয়ভব্রের স্বোপার্জিত অর্থ নগদ পঞ্চাশ হাজাব টাক পুরীর (সাহাস্ত 
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চতুভূর্জ রামান্থুজ দাসের মঠে গচ্ছিত আছে। তিনি এই টাকা শোভা- 
বভীকে বিধাহের যৌত্ডুক স্বপ্নপ দান ফরিলেন ৷ আর তাহায় জমিদারী, 
খণ্ডাটত জাইগীর প্রভৃতি তূমি-সম্পত্তি তাহার স্ত্রীর রহিল । তবে তিনি 
একটা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া, এ সফল ভোগদখল করিবেন। সে 
পোষাপুভ্রটা খণ্ডাটতী কার্ধ্য করিবে । মোহাস্ত নরোত্তমদাস বাবাজী « 
বাসুদেব মান্ধাতা এই উইলের অছ্ি নিযুক্ত হইলেন । 

উইউলপড়া। শুনিয়া! বীরভদ্র, বান্ছদ্দের মান্ধাত। ৭ মোহাস্ত বাধাজীকে 
ডাফিলেন ৷ তীহারা আসিলে, উইল আবার তাহাদের সম্মুখে পড়া 
হইল । 5খন বাবাজী বলিলেন । 

“বাবা, আমি ফকির মানুষ, আমাকে ইহার মধো জড়াও কেন? 
আমি আমার গোপালের সেবাতে সর্ব?! ব্স্ত থাকি, আমার অবঙ্গর 
কোথায় ?” 

বীরভদ্র অতি ধীরে ধীরে বলিলেন-- র 

“বাবাজী ! এই পুরী জেলায় এ রকম আর একজম লোক গা, 
বাহাকে বিশ্বাস করিয়া আমি এই গুরুতর ভার দিয় যাইতে পাবি। 
সেই জন্যই আপনাকে ডাকাইয়৷ আনিয়াছি । আমি ত মরিলাম, আমি 
মিলে আমার সম্পত্তি! বার ভূতে খাইবে। কত কষ্ট করিয়া এত 
দিন বে টাকাগুলি কারয়াছি, তাহ! ছুই দিনে উড়াইয়া ফেলিবে । আর 
আমাস্ধ পোতাবতী অকুল সাগয়ে ভাসিযা ঘাবে। বাবাঁজী, আপনি 
দয না করিলে ফোন ক্রঘেব চলিবে না । আপনাকে আবশ্তই এ ভার 
গ্রহণ করিতে হুইবে । আমার এই ক্ষুত্র সংসারটাকেও আপনার গোপাল- 
জীর সংলার বলিক্স! ধরিয়া! লউন !--উঃ-_-একটু জল__-” 

বাবান্জী, বীরভদ্রের মুখে একটু জল ঢালিয়। দিয়া, বলিলেন-_ 

“বাধা ! তাতো ঠিক কথা, এই বিশত্রক্ষান্ডে কোন্‌ বন্ত আমার 
গোপাল-ছাড়া ? এই বিশ্বব্রঙ্গাওই ত তাহার একটা বৃহৎ সংসার, 
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সপ স্টি 
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তোমার এই ক্ষুদ্র সংসারটাও সেই বৃহৎ সংসারের অন্তর্গত। সে কথা তুমি 
ঠিকই বলিয়াছ। কিন্তু আমার ভয় হইতেছে, ঈশ্বর না করুন, এই বুড়া 
বয়সে ষদি তোমাব এই সংসারের ভার আমাকে গ্রহণ করিতে হয়, তবে 
শেষে আমাকে আবার সংসার-ধন্মে লিপ্ত হইতে না হয় 1” 

বীবভদ্র । বাবাজী। আপনি কেবল পরামর্শ দিবেন, আর আমার 
দাদা বাসুদেব মান্ধাতা রহিয়ছেন, আমার বিশ্বাসী সরদার জয়সিং ০ 
“সামকরণ” যছুমণি পষ্রনায়ক আছে, ইহারা সকল কাজ করিবেন । 
আমার শোভাবহী যেন একটা সংপাত্রে অর্পিত হয, ইহাই আমার 
বিশেষ ও শেষ অনুরোধ । 

বাবাজী । “আচ্ছা! আমি স্বীকার করিলাম । কিন্তু বাবা ! গোপাল 
বীর নিকট প্রার্থনা করি যে, ভুমি শীঘ্ব আরোগ্য লাভ কর, আমাকে 
যেন কোন কাজ করিতে না হয়!” 

বাসুদেব মান্ধাতাও সম্মত হইলেন । তখন বীরভদ্র উইল দস্তখত 
করিলেন , ডাক্তারবাবু, বাবাজী ও বাস্থদেব মান্ধাতা সাক্ষী হইলেন । 

এই সকল কথাবর্ভার মধ পাশ্বেব, ঘর হইতে শোভাব তীব অস্ফুট 
রোদনধবনি শুন! যাইতেছিল । 

উইল দস্তখত শেষ হইলে, ডাক্তারবাবু এক দাগ ওঁষধ খাওয়াই 
লেন । বীরভদ্র বলিলেন_- 

«আর ওঁষধ খাইয়। কি হবে, ডাক্তীরবাবু? আমার নিজের অবস্থ' 
কি আমি নিজে বুঝিতে পারি না? আমার এখন অস্তিম কাল উপস্থিত ! 
এখন আমার অস্তিম কালের ওষধের প্রয়োজন | সে উষধ বাবাজীর 
নিকট । বাবাজী! উইল ত করিলাম, আমার জীবনও শেষ হ্ইয়! 
আসিল, কিত্ত আমার পরকালে কি গতি হবে? আমি ঘোর পাপী, 
আজীবন পাঁপকার্ষয করিয়াছি । এই যে এত টাক। রাখিয়! গেলাম, 
ইহার জন্ভত যেকত লোকের সর্ধনাশ করিয়াছ, তাহা! বলিয়া শেষ 


পঞ্চম অধায়। ১১৯ 


স্পা গর সরি অপর সন জারি পি সিটি আরা শি পি সপন সি এ লিলি 


করিতে পারি না । এত দদন কেবল বাহিরের দিকেই দ্বষ্টি ছিল, অন্তরের 
দিকে ভাকাইবার অবসর পাই নাই । কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার 
অন্তর পাপে মলিন, একেবারে কাঁলীমাখ৷। এখন পরকালের কথ 
ভাবিয়া বড়ই ভীত হইয়াছি, বাবাজী ! আমার উপায় কি হবে? 

ববাজী। বাবা! কেবল তুমি কেন, আমরা সকলেই পাগী 
আমাদের একমান্র ভরসা, সেই দীন দয়াল গৌরহরি ! অতি দীনভাবে 
তাহার শরণাপন্ন হ9! আমাদের পাপ ধত অধিক হউক ন! কেন, তাহার 
ক্লপ-বারিধির নিকট তাহ! অতি তুচ্ছ। এই জন্য তাহার একটা নাম 
কপাসিন্ধু বাব! জগাই, মাধাই যে চরণতলে আশ্রষ পাইয়াছিল, 
ঠোমার আমাব সেই শ্রীচরণের ছায়ায একটু স্থান? কি হবে না? 

ইহা বলিতে বলিতে বাঝাজীর কণ্ঠরোধ হইল, ছুই নয়নে প্রেমধারা 
প্রবাহিত হইল । 

স্পশমণির সংস্পর্শে যেমন লোহা ৪ সোণ! হয়, বাবাজীর সেই প্রেমাশ্র 
দর্শন করিয়া আজ বীরভদ্রের চক্ষেণ ধার! বহিল। ডাক্তারবাবু রুমাল 
দিষ! চক্ষু মুছিতে লাগিলেন । বাস্ট্দেব মান্ধাতা “হাউ হাউ” করিয়া 
কাদিতে লাগিলেন ৷ বাবাজী প্রেমাবেশে “দীনদয়ল গৌরহ্রি” বলিতে 
বলিশে মহাভাব প্রাপ্ত হইলেন । প্রত/হ এই সময়ে তাহার ভাবাবেশ 
হর, আজও তাহা হইল। ক্ষণকালের জন্য সেহ মুমুধু'র গৃহে পবিভ্র 
প্রেমের স্রোত প্রবাহিত হইল | বারভদ্র অন্ততঃ কিছু কালের জন্য এই 
মহাজনের সঙ্গ লাভ কারয়া মনে অনেকটা শাস্তি পাইলেন | রাত্রি 
১টার সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইল । তাহার গৃহে হাহাকার পড়িয়৷ গেল । 
শোতাবতীর জীবনের একমাত্র আশার প্রদীপ নিবিয়া গেল। 

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে বীরভদ্রের মৃত্যুসংবান্ন চারি দিকে 
ব্যাপ্ত হইল । অনেক লোক সে সংবাদ শুনিয়! আনন্দ প্রকাশ করিল-_ 
বেন স্থাপ ছাড়িয়া বাচিল। আবার যে সকল লোৰ তাহার দ্বার 
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উপকাব পাইষাছিল, তাহাঁবা আক্ষেপ কার্র্তে লাগিল । শবে সকলেই 
একবাক্যে বলিল, দেশেব মধো এ বকম একজন বিচক্ষণ 9 ক্ষমতাশালী 
লোক শীপ্ব জন্মে নাই । 

দেখিতে দেখিতে শ্রাদ্ধেব দ্রিন উপস্থিত হইল | উড়িষ)াষ অধি- 

ংশ জাতিৰ ১১ দিনে মশৌচাস্ত হয, কেবল যে সকল জাতিৰ শবদাহ 

কবা হয না, মাটিতে পুতিষা ফেল! হয, তাহাদের অশৌচ ২১ দিন। বীব- 
ভদ্রের শ্রাদ্ধ অবস্তই ষখোচিত ধুমধামেব সহিত সম্পন্ন হহল। গড় কোদণু- 
পুরের নিকটবর্তী অনেক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ কবা! হইল । প্রীষ €০০ ব্রাহ্মণের 
নিমন্ত্রণ হইযাঁছিল, কিন্তু উপস্থিত হইলেন প্রীয এক ভাজাব ! উভিষ্যাব 
ত্রাঙ্গণের আত্মমর্ধাদাজ্ঞান নাই বলিলেই চলে। াভাব। সকলে 
অপর্যাপ্ত পবিমাণে “চড়া”, প্দহি”, কাচালঙ্কা, নুন, তেতুল, কন্দ প্রভৃতি 
সামঙ্গী ভোঙ্ন দ্বাব! পবম পরিতোষ লাভ করিষা 'প্রতোকে এক পয়সা 
করিয়া ভোজন-দক্ষিণা বা বিদবাষ গ্রৃহণ-পূর্বক অতি প্রফুল্লচিত্তে বীরভড্রেব 
স্ত্রীও কন্তাকে আশীর্বাদ করিতে কব্তে স্বগৃহে প্রস্থান কবিলেন। 

এই শ্রাদ্ধ সুর্যামণি, তীহাব বাটাব কার্যাকাবক যড়মণ্ণি পষ্টনায়ক, 
বাস্থদ্দেব মান্ধাতা ও ভীমজযসিং সদ্দার ইছাদেব ৩ম্বাবধানে নির্ববাহিত 
হইল। মোহাস্ত বাবাজী০ উপস্থিত ছিলেন | হৃর্যামণিব ভ্রাতা চক্রধব 
পট্টনাষকও শ্রান্ধের পুর্ধ দিন আসয়াছলেন, কিন্ত তিনি কোন কার্ষো 
হস্কক্ষেপ করিতে সাহস পান নাই । শ্রান্ধেব গোলযোগ মিটিয়া 
গেলে, পরদিন রাত্রে সুর্য্যমণিব গৃহে চক্রধরেব সহিত তাহাব কথাবার্তা 
হইতেছিল। 

হুর্্যমণি বিধবা! হইক়/ছেন বটে, কিন্ত তাহার বেশভুষাব পারিপাট্য 
বেশী কিছু কমে নাই, কেবল হনুদমাখাটা বন্ধ হইয়াছে । উড়িষ্যায 
ব্রাঙ্মণ-বিধবা ভিন্ন অন্ত জাতির বিধবার পাড় দেওয়! সাড়ী 9 অলঙ্কারাদি 
পরার কোন বাধা নাই । 


পঞ্চম অধ্যায় । ১২১ 


হুর্য্যমণি বলিলেন “আর একদিন থাকিয়া যাও, আমি এখন কি 
করি, কিছুই ভাবিষা! পাই ন| |” 

চক্রধর | আর এক দিন থাকিতে পারি--যেন থাকিলাম, কিন্ধ 
তোমার কি উপকার হইবে 1? সে উইলটা দেখিষাছ ? 

“না আমাকে দেখায় নাই। কিন্তু সে উইল রদের কি কোন উপায 
নাই? আমাকে যে একেবারে ফাঁকি দিয়া যাবে, তাহা স্বপ্রেও ভাবি 
নাই, দাদ11”-স্ুর্যামণি ইহা বলিয়া অঞ্চল দিয়! চক্ষু মুছিলেন । 

“আব দেখ, কি অন্তাষ অবিচার ! দেই মেষেই হইল সব, আব 
আমি কেউ না? আমাবে তবে কেন “বাহা” করিয়াছিল ? আজ যদি 
আমাব পেটে একট! ছেলে হইন, তবে কি আমার এ দশা ঘটিত ? 
আমার কপাল মন্দ, আমি আর কাহাব দোব দিব ?” 

চক্রধর | অনৃষ্ট মন্দ, তা বলিয়া আর কি করিবে ? এখন সে উইল 
রদের চেষ্টা কর! বৃথা । মর্দরাজ সান্তও এমন কাচা লোক ছিলেন না। 
তিনি যে সকল লোককে সাক্ষী করিষ! গিযাঁছেন, তাহাদের কথ! কেহস্ট 
অবিশ্বাস করিবে না। 

সূর্য্য | কেন? সেই মোহাস্ত বাবাজী আর মান্ধাতা সাস্ত চক্রান্ত 
করিয়াই ত এই রকম উইল করাইযাছেন | তা না হইলে, তাহাদের 
উপর সমস্ত ভার দিয়া যাবে কেন? 

চত্রধর । ( একটু হাসিয়া ) এ কথা তোমাকে কে বলিল ? আমারই 
হাহা বিশ্বাস হয না, আর অন্তে সে কথা বিশ্বাস করিবে কেন ? মোহাস্ত 
বাবাজীকে সকলে এক জন সাধু পুরুষ বলিয়া জানে, তিনি যে নিজের 
স্বার্থাসদ্ধির জন্ত কিছু করিয়াছেন, তাহা কেহই বিশ্বাস করিবে না। 
আর সেই ডাক্তারবাবু একজন “বঙ্গালী” ভদ্রলোক, তাহীর কি স্বার্থ 
ছিল ? তিনি কি মিথ্যা কথা বলিবেন ?” 

সূর্য্য । তবে আমার কি উপায় হইবে ? আমি যে তাসিয়া গেলাম! 


১২২ উড়িষ্যার চিত্র ' 


ইহা! বলিয়া সুর্য।/মণি প্রাদীপটা উস্কাইয। দিলেন ও আব একবার 
আঁচল দিষা চক্ষু মুছিলেন। 

মর্দরাঁজ সাস্ত হূর্যামণিকে পাঁচ হাজার টাকা লাভের জমিদারী ও 
পাচ শত “মান” জাযগীর জমি দিয়া গিয়াছেন, তবুও হুর্য্যমণি ভাসিয' 
গেলেন ! 

চক্রধর একটা তান্ধুল চর্ধণ করিতে করিণে বলিলেন “যা হোক্‌, 
পঞ্চাশ হাজার টাকা সহজে ছাড়া যায না! আমি তাহাব এক সহুপাষ 
উদ্ভাবন করিতেছি । শোঁভাবতীব সঙ্গে উদ্যনাথের বিবাহ দাও, আমি 
তাঁহাকে ঘরক্তামাই করিষা দিতেছি । তাহা হইলে শোভাবতীরও বিবাহ 
হইবে, আর ঘরের টাকাও ঘবেই থাকিবে |” 

হুর্য্যমণি । (ব্যগ্র হইয়া) বেশ ত» এত খুব ভাল পরামশ। কিন্ত 
শোভাবতীর বিবাহ দেঁওযার ক্ষমতা আমাব আছে কোথায়, দাদ! ? সেই 
ছুই পোড়ারমুখোর উপরে যে সে ভার দ্রিষা গিষাছে ৷ তা"রা ষমের বাড়ী 
না গেলে, আমার যে কোন হাত নাই, দাদা ? 

চক্রধর | কেন? তুমি ইচ্ছা করিলে ত এ বিবাহ দিতে পার ? 
যাহ! সহজ উপায়ে করা যায় না, তাহা ছলে বলে কৌশলে করিতে হয । 
কোঁন ক্রমে একবাব বিবাহ দিয়া ফেলিলেই ত হইল ? তোমার মত 
হইলে, আমি সে উপায় করিতে পারি । 

তর্ধ্য। তা কর-_তুমি যা বলিবে, আমি তাই কবিব। দাদা! তুমি 
ছাড়া আমার আর কেউ নাই! (ক্রন্দন) 

চক্রধর। কিন্তু এই এক বৎসরের মধ্যে ৮ আর বিবাহ হবে না? 
এই এক বৎসর অকাল ও কালাশৌচ। যথেষ্ট সময আন্ছ্-_ইহার মধ্যে 
একট! ন| একটা উপাষ করিতে অবস্তাই পারিব। কিন্তু সাবধান । তুমি 
এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। 

সুর্য । ন! দাদা-আমি কি “পেলা” ? 


পঞ্চম অধ্যায় । ১২৩ 


চক্রধর | তবে, আঁমি কাল সকালেই বাড়ী যাব। 

হুর্ধ্য। কিন্তু মধ্যে মধো আসিও। তুমি ছাড়া আমাৰ আর কেউ 
নাই, দাদ! । এ পুরীর মধো সকলেই আমার শক্র । 

এই কথাবার্তীর পরে চক্রধর পষ্টনায়ক উঠিয়া গেলেন ৷ ঘরেব 
বাহিরে লুকাইয়া থাকিয়৷ একটা স্ত্রীলোক তাঁহাদের এই কথাবার্র 
শুনিতেছিল__সেও দরঘ্! খোলার শব্দ হা মাত্র পলাইয়। গেল। সে 
উজ্জ্বল! দাঁসী। 

উজ্জল! শেোভাবতীর ঘরে গিযা উপস্থিত হইল । সেই গৃহের কোণে 
পিলস্ুজের উপর একটা ক্ষীণ প্রদীপ জলিতেছে । শোভাবনী ভূমিতলে 
একটী মাছুরের উপর শুইয়া আছে । তাহাকে দেখিলে বো হয ষেন 
কোনও কঠিন রোগ হইতে সদ্যমুক্ত হইয়। উঠিষাছে । তাহার চক্ষু 
কোটরগত, মুখ বিবর্ণ, কেশ আলুথালু, বেশবিন্ধ।সে কিছুমাত্র বত্ব নাই । 
গহার শোকসন্তপ্ত মুত্তি দেখিলে বোধ হয়, যেন একটা মালতীলতা৷ প্রবল 
ঝঞ্ধাবাতে আশ্রয়তরুণিহীন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রবল নিদাঘতাপে 
পরিশ্ুক্ধ হইতেছে । 

উজ্জ্বলা ঘরে গিয়া, প্রদীপটা উক্ষাইয়! দিষা, শোডাবতীব পাঙ্ে 
বসিল। সে এখন প্রায়ই শোভাবতীর কাছে থাকে । স্নানের সময় 
শাহাঁকে ধরিয়। নান করায় ৪ ভোঙ্গনের সময় জোর করিয়া! কিছু খাও- 
য়ায়। উজ্্বলা বলিল-_“মা_একবার উঠিযা বস। এই রকম দিন 
রাত্রি শুইয়া থাকিতে থাকিতে, শরীর যে একেবারে মাটি হইল !” 

শোভাবতী চক্ষু মেলিয়৷ তাকাইল, কিন্ত কোন কথা বলিল না । 

উজ্দ্বলা আঘার বলিল-- 

পতৃমি এখন এ রকম থাকিলে চলিবে না-ও দিকে কত “নবরঙ্গ” 
হইতেছে, তাহার কোন খবর রাখ কি ?” 

“মা, আমার কিছুই ভাল লাগে না-আমার সে. সকল খবরে 


১২৪ উড়িযাৰ চিত্র। 


স্ট্ট  0াসিস্ট্আিট স্কিপ 


কাজ কি? যাহা অনৃষ্টে আছে, তাহাই ঘটিবে ।”__ইহা বলিষা আবাব 
চক্ষু মুদিয়া পার্খ পবিবর্তন কবিষা শুইল। উজ্জল! আব কোম কথা 
পাড়িবাব অবসব পাল ন|। 

নবোত্মদ।স বাবাজী শেভাব ভীকে অনেক সাস্বনা কবিষা আদ্ধে 
পরদিন মঠে ফিবিযা গেলেন । ঠিন নিশ্স্ত থাকিবাব লোক নহেন, 
শোভাবতীব জন্য একটী ভাল বব খুঁজিতে লাগিলেন । হে পাঠক। 
আমবাও একবাব খুঁজিয! দেখিলে ভাল হয নাকি? 








ঘষ্ঠ অধ্যায়। 





কাটজুড়ী তীরে। 


কটক নগরের দক্ষণ প্র।স্ত কাটজুড়ী নদী প্রণা।হত। এই বিশাল 
কায়া নদীটা মহানদীব একটা শাখা, কটকের ছয় মাইল পশ্চিমে মহা- 
নর্দী হতে বাহর হইযাছে। মহানদী9 এই শাখাটীকে বাহির করিমা 
দিয় নিশ্চিন্ত থাঁকতে পারেন নাই, আবার তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে 
কটকেব পূর্ব্ব সীমায় আ.সয়। তাহার দেখা পাহয়াছেন। কটক নগরটা 
এই দুইটা বড় নদীর মঝো অবস্থিত | 

কটক নগরে কাটজুড়ীর তীবে একটা বড় পাকা বাধ আছে । কাট- 
জুড়ীর নাধহই কটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর 9 মনোরম স্থান। কমিশ- 
নারের প্রাসাদ, কালেক্টরীর কাছারী, স্কুণ, কলেজ প্রভৃতি এই বাধের 
শোভাবদ্ধন কারয়াছে । কটক নগরকে বর্।কালীন প্রবল বস্তা হইতে 
রক্ষা কবিবার জন্ত মহারাষ্ত্রীয় শ।সনকর্তৃগণ এই বিশাল পাষাণময় বাধ 
নির্শীণ করিয়াছিলেন । এই বাধটি তাহাদের সে অস্কুত স্থপতি-বিদ্যার 
পরিচয় দেয়, তাহ! জাধু নক পাশ্চাত্যাবজ্ঞানবিশারদ স্থপতিগাণের 9 অন্ধু- 
করণীয় । এট বাঁধের শ্রন্তরগুলি এরূপ সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত 9 বাধটী 
নদীর আ্োতের গতি অন্ুসহ্ণ করিয়৷ এরূপ আকিয়া বাকিয়া চলিয়াছে 


১২৬ ঈড়িষাার চিত্র । 


রস ইস শপ 


যে, প্র ত বসব বর্ষ/কালে নদীব প্রবল শ্রেতের'বেগ ও তরঙ্গাঘাত সঙ 
করিবাও এঁই ১৫০ বৎসরের মধো উহার একখান প্রস্তরও ক্ঘর্ির্ঞ বা 
স্তানভ্রষ্ট হয নাই । 

প্রত্যহ অপবান্ছে কটকেব নাগরিকগণ এই বাধের উপর বেড়াতে 
আসেন। এখন গ্রীষ্মকাল উপাস্থত » বৈশাখ মাস। এখন প্রত/হ 
অনেক ভদ্রলোক ও বাঁনকগণের এখানে সমাগম হয । এখন নদীর 
মবস্থা কিন্ত বড়ই শোচনীয়, জল একেব।রেই নাই, কেবল শুভ্র বালুকা- 
বাশি ধুধুকবিণেছে। আর সেই বালুকাব[শির মধ্য দিষা একটা ক্ষীণ 
প্রাণ ক্ষুদ্র শ্রোতোধার! অত বীরে পীরে প্রবাহ হইযা, সমাধিস্থ যোগীব 
'গ্গীণজীবনীশ।ক্তর স্যাষ, নদীর জীবনীশাক্তর পবিচষ (দিতেছে । সেই 
শ্রোতোধাবাব জল বাঁধের নিম্নে, একটী গভীর খাতের মধ্যে জমিয়া, 
কটক্বাসীদিগের সানপানা(দিব উপমোগী জলের একটা নাতিক্ষুত্র ভাগু।বে 
পরিণ হইযাছে | ননীর এখনকার এই মৃতপ্রায় অবস্থা দেখিয়া কে 
অনুমান কর্বতে পারে যে, ইনিই আবার বর্ষ। সমাগমে ভীষণ আোতঃ- 
সম্কুল উদ্দাম ভীম ভৈরব মুভি ধাবণ কবিষা সমগ্র কটক নগরকে গ্রাস 
কারিতে উদ।5 হন ? 

কূরয॥ন্তেব প্রাকৃকীলে একটা যুবক ক।টজুড়ীর বধের উপব দীড়াহযা 
'প্রকতিব শোভ! নিরীক্ষণ করিতঠেছিল । শাহার সম্মুখে শুভ্রদেহ! বালুকা- 
ময়ী নদী। নদীর অপর পারে একটা বিদ্তুত আত্র-বিটগী, প্রবল 
সাগবোখ সমীবণে তাহার বৃক্ষগুলি আন্দোলিত হইতেছিল। পশ্চিম 
গগনে দিবাকব সুদুর নীল-শৈলমালার শিরে কনক কিরীট পরাইয়। দিয়! 
বীরে ধীরে অন্তগমন করিলেন । তখন সেই লোহিত গগনপটে নীল 
শৈলমালার ছবি আঁঙ্কত হইয়া! এক অনির্ধচনীয় শোভ৷ ধারণ করিল। 
দেখিতে দেখিতে, সন্ধাদেবী সেই ছবিখানিকে তাহার ধূসর অঞ্চল দ্বার! 
ঢাকিয়। ফেলিলেন | দেখিতে দেখিতে, গগনশিরঃস্থ শুক্লাঈমীর অর্থ- 


বন্ঠ অধায়। ১২? 


শিপ | পিসি রশি 


চঞ্জের কিরণ ফুটিয়া উঠিল, সেই রজতচন্দ্রলোকে বালুকাময়ী নদীর 
শুত্রদ্দেহ অধিকতর উজ্জ্বল হ্ইয়া উঠিল। একদল বালক ৰাধের উপর 
বসিয়া উচ্চকণ্ঠে নিয়লিখিত গানটী গাইতেছিল-__ 

“কি স্বন্দর মুরলীপাণি রে সজনী ! 

স্াস্কু কে দিব অস্ত। আনি রে স্ঞনী। 

দিনে মমুনাকু মু যে বে গলি গাধোই, 

বটরে দেখিলি মু প্রথণ মাবোই, রে সজনী । 

বাঙ্ক বান্ধ করি মোতে দেলে অন, 

তরকী তরকী মু অইলি পলাহ, রে সজনী । 

ধাই ধাঁ সে যে মো ধইলে অঞ্চল, 

মু ভেঁই পড়িলি যাই যমুনা জল, €ব সজনী ॥” 

সঃ $ রঃ সং 
উল্লিখিত বুবক অদুবে দাঁড়াইয়া! এ গানটা মনোনিবেশপুর্বক শুনিতে 

লাগিল। এই বুবকটাব নাম অভরাম স্ুন্দরা । তাহার বয়স ২৫ বৎ- 
সর, শরীর কিছু খর্ধাকৃতি, উজ্জল শ্ামবর্ণ। ভাহাব পরিখানে একখান। 
কালো ফিতাঁপেড়ে বিলাতী ধুতি, তাহার উপরে একটা সদ সার্ট, গলার 
উপরে একখানি চাদর । মাথার চুল এক সমযে লম্বা ছিল এখন ছটা, 
ভাহাতে আবার টেড়ি কাটা। বাল্যকানে তাহার ছুই কাণে *নুণী" 
পারবার জন্য দুইটা ছিদ্র করা হইয়াছিল, এখন ন্ুলী নাই, সে হইটা [ত্র 
ক্রমেক্রমে হতাশমনে মিলিয়া যাইতেছে | ভাহাব গলায় খুব সরু এক 
গাছ মালা সার্টের তলে নিজের অস্তিত্ব লুকাইম্! রাখিয়াছে, আবশ্তক 
হইলে প্রকট হইতে পারে । কেবল এই মাল! ভিন্ন যুবকটার পোষাক- 
পরিচ্ছদ সর্ধাংশে বাঙ্গালীর ন্যায়। সধবা বাঙ্গালী-ররণীর লৌহ- 
বলমের ন্যায়, এই মালাটাঈ এই উড়িয়া যুবকের জাতীয় বিশেষত্ব রক্ষা 
করিতেছে । পোষাকপরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে বাঙ্গ'লীই উড়িয়া ভদ্রলোক- 


১২৮ উড়িষার চিত্র । 


গণের একরূপ পথ-প্রদর্শক । তবে কোন একটী, বন্ুদুরবর্থী নক্ষত্রের 
আলোক পৃথিবীতে পৌছিতে পৌছিতে যেমন সেই নক্ষত্রটা ুদুরাকাশে 
অন্ততিত হইয়! যায়, সেইরূপ বাঙ্গালীর পোষাকপরিচ্ছদের কোন একটা 
নূতন ফেশন কলিকাতা হইতে কটকে পৌছিতে পৌছিতে সেই ফেশনটা 
কলিকাতা হইতে অন্তহিত হইযা যাষ। 

ভিবাম দীড়াইষ| গান শুনিতেছিল, এই সমযে একটা ঘোড়াব পদ 
শব্ধ শুনিতে পাইল । পশ্চাৎ ফিরিযা দেখিল, একট! বড় লালরঙের 
ঘেড়াষ চড়িয! আসিষ|, কোট-পেণ্ট,লেন-ট্রপি-পরা৷ চাবুক-হস্তে একটা 
বুবক সেই বীধের উপর লাফ দিয়া নামিল। এ যুবকটার দেহ দীর্ঘ, 
বলিষ্ঠ ; উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, বঘস, ২৭২৮ বৎসর ? মুখে লম্বা দাড়ী গোঁফ । 
উস্থার নাম নবঘন হরিচন্দন । ইহ্(কে দেখিয়া অভিরাম বলিল-__ 

“এই (য,_হরিচন্দন কোথা থেকে ?” 

নবঘন। আমি জোবরার মাঠে বেড়াইতে গিষাছিলাম, তুমি 
এখ।নে কতক্ষণ ? 

অভিরাম। এই অল্পক্ষণ আসিযাছি । আজ বড় চমত্কার লাগি 
তেছে। দেখুন কেমন শীতল পবন, সুন্দর জোছনা, মনোরম দৃশ্ত--এ 
গড়জাতের পাহাড়গুল কেমন স্থন্দর দেখাচ্ছে! 

নবঘন। আজ তোমার ভারি শ্মর্তি দেখিতেছি হে! ইহার মধ্যে 
নিশ্যই আর কোন গুঢ় কারণ আছে। এস, আমরা বাধেব উপর 
একটু বসি। 

নন্ঘন, অভিরামকে ধরিষ! লইয়া, ধীধের উপর প। ঝুলাইয়। বসি- 
লেন ; বলিলেন-_ 

“আচ্ছা তোমার বিবাহ কবে ?” 

অভির্াম। ( একটু হাসিয়া) কেন, এই মাসের ২৪শে। 

নন । ওহে! ! তাইত--তা, এতক্ষণ বল নাই কেন ? এই জনকেই 


ষষ্ঠ অধ্যায় । ১২৯ 


শি | শি আপিল 


তোমার এত ন্বৃর্তি দেখিতৈছি। তোমার চক্ষে এখন সকলই কাবা 
কবিত্বময় | হইবার ত কথাই । 

অভিরাম । আপনারও ত বিবাহের কথ! শুনিয়াছিলাম, আপনি 
বুবি সেই ভয়ে ফেরোয়ার £ 

নব। কেন, তুমিত আমার মত জানই ? আমি এখন বিবাহ 
কারব না। 

অভি। কেন? বাজা ত আপনার বিবাহের জন্ক খুব ভাল সম্বন্থ 
ঠিক করিয়াছিলেন। কজ্জনপুরের রাজার কন্যা বড়ই স্ুন্দরী_ -বড়ট 
গুণবতী-_ 

নব। বেশ বেশ' -খুব বলির। ষা9!-_-আর যশ» কিছু আছে! 
কিন্ত, তুমি ভিতরের কথাট! জান না! 

অভি। বলুন ন'_অবশ্ কোন আপ।ত ন। থাকিলে 

নব। এ কথা বাঁলুঠ আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই । বরং 
আম।র হচ্ছা, সকলে ইহা। জানুক, জানিয়। এই অনুসারে কাব করুক। 
অ।মাদের নমাজ বে রসাহলে গেল। তুমি.জান, আমি একটা রাজি- 
কব সঙ্গে আর পচটা দাসীকনা!কে বিবাহ করিবার সম্পূর্ণ বিরোধী । 
অবপ্ত সে দাসীকন্যাগুবি।কে মালা বদল করিয়। দস্তর মত বিবাহ করিতে 
হব না সত।, কিন্তু আমাদের সমাজের কুপ্রথা অনুগাবে, তাহারা বরের 
রক্ষিতার ন্যাষফ থাকে । দেখ দেখি, তোমার আমার সম্ভার শিক্ষিত 
লোকের পক্ষে, সেকি বকম ভয়ানক কথা ! আর এই দাসী রাখার 
প্রথা বর্তমান থাকাতে, আমাদের অস্তঃপুর সকল যৎপরোনান্তি কুৎসিত 
9 কলুষিত ভাবে পরিপুর্ণ। এই জনা আমি বাড়ী গিয়া বেশী দিন 
এাকিতে পারি না মাত্র ২১ দিন প্লাকিয়া মাকে দেখিয়। চলিয়া আসি। 

অভি। আপনাদের রাজা-রাজড়ার কথ!, আমর! তাল বুঝি মা । 
বাজ। কি আপনার বিবাহসম্বন্ধে এই মত জানেন না? আপনি তাহাকে 


১৩০ উড়িষ্যার চিত্র । 


এ সি 





সি | শী পিসির সি 


স্পষ্ট বলিলেই ত পারেন, আমি কেবল রাজকন্যা চাই, তাহার দাসী 
চাই না! 

নৰব। (একটু হাসিয়া) রাজ! তা জানেন বৈকি? মা তাহাকে 
বলিয়াছেন । কিন্তু, গণ্ডায় গণ্ডায় দাসী না আসিলে, রাজকন)ার রাজ্ত- 
মর্ধ্যাদা থাকে কৈ? স্থৃতরাং সেই রাজকন্যার পিতা তাহাতে সম্মত 
হইবেন কেন? দেখ, সমাজ এতদুব অধঃপাতে গিয়াছে যে, শুদ্ধ এত 
মর্থশূনা মর্যাদার খাতিরে একজন শ্বশ্তর তাহার জামাতার জনা গণ্তাষ 
গগ্ডার 00100801016 ( উপপতী ) দিতে কুন্ঠিত হইতেছে না। এই সকল 
কারণে আমার প্রতিজ্ঞা এই, আমি এখন বিবাহ করিব ন|। 

অভি। সেই জন্য বুঝি এখন এখানে পল!তক আছেন 

নব। (হাঁসিয়া) আমি পলাতক আছি তোমায় কে বলিল? 
বাড়ীতে থাকিলে আমার পড়া-শুন! হয় না, তাই এখানে আছি । 

,অভি। আপনি এত পড়াশুনা করিয়। কি করিবেন ? রাজাব 

ছেলে, বি-এ পাশ করিয়াছেন এই যথেষ্ট । আবার এম-এ পরীক্ষার 
জন্য এত দিনরাত্রি পরিশ্রম কেন? অপনি ত আর আমার মত নন 
যে, উদ্রান্নের জন্য চাক্রী কিম্বা ০কালনহী করিতে হইবে? আমা 
যেন আর কোন উপায় না, তাই ছুই বার বি-এ ফেল করিয়া, এখন 
ওকালতী পরীক্ষার জনা প্রাণপণে হাল ধরিয়ছি। 

নব। ওহে, তুমি ত আর ভিতরের খবর জান না? বাহির হইতে 
ধর রকমই দেখা যায়! আমি কনকপুরের রাজার একমাত্র পুত্র সন্দেহ 
নাই. কিন্তু সে "রাজগী” ত নামমাত্র । ক্ষুদ্র একটী জমিদারী বলিলেই 
ঠিক হয়। বাধিক চল্লিশ হাজার টাকা মুনাফ! অনেক জমিদারের 9 
মাছে । তবে লাভের মধ্যে এই, স্সন্তান্ত জমিদারের মত আমাদের 
গবর্ণমে্ট রাজস্বটা ( পেস্কিন্‌) অস্থায়ী নহে, চিরস্থায়ী। আর তাহা 
বেণী নহে, দশ হাজার টাকা । আর আমাদের এলাকায় অনেকগুলি 





শিস্টি এস আপি 
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পাহাড় জঙ্গল আছে, ভবিষাতে তাহা হইতে অনেক আয়৪ হইতে পারে । 
কিন্তু তা হইলে কি হয়, আমাদের বর্তমান অবস্থা বড় শোচনীষ । 
আমার পিতার ধরণ-বারণ তুমি বোধ হয় জান না। তাহার বায় বাছুলা 
এঠ বেশী যে আমাদের দেন৷ প্রায় এক লক্ষের কাছে [গয়াছে। কিছু 
“দন হল, আমর ভগিনীর বিবাহে তিনি পঁচিশ হাজ।র টাকা বায় 
বারমাছেন। আমার এই বিবাহ যদি হইত, তবে ইহাতেও অন্ততঃ দশ 
হ'জ[র টাকা খরচ করিতেন । কিন্তু তাহার মধ্যে মজা! 'এই, এ সব টাকা 
কঙ্জ করিয়া খরচ করেন । আমি এসব দেখিয! শুনিযা এখন হাল 
ছ[ড়িষা দিয়। বসিধাছি । আমাদের “রাজগী” শীপ্রই মহাজনগণ তাগ- 
নণ্টন করিয়া লহবে, অতএব আমার কোন আশা নাই । 

মভি। তাই বুঝি আপনি এখন এম-এ পাশ কবিয়া একজন 
প্রফেসর হইবেন ? 

নব । দেখা যাক, কিহ্য। কিন্ত তোমার ৪কাল ঠীব মধ্যে যা৪- 
যাক ইচ্ছঃ মামার একেবারেই নাই । 

অভি । না, আপনি যেরূপ বিদ্বান লোক, আপনার , প্রোফেসর 
৮০য।উ ঠিক হবে । পরিশ্রম কম, লেখাপড়ার যথেষ্ট সময পাইবেন। 
নব বেতন? কম, কিন্ত আপনার তা'তে ভাবনা কি? আমাদের মত 
কেবল চাক্‌রীই ত আপনার ভরসা নয়। যাক সেকথা । আচ্ছা 
শুনিলাম, আপনি সে দিন কলেজিয়েট স্কুলের পুরস্কার বি হরণের সভায় 
টড়িষা।র দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করিষাছিলেন, তাহ! শুনিয়া 
কমিশনর সাহেব নাকি খুব প্রশংস! করিয়াছেন ? হুর্ভাগাক্রমে আমি সে 
দন 'অন্ুখের জন্য সভায় উপস্থিত হইতে পারি নাই । আচ্ছা, আপনার 

আমাদের দেশে এত পুনঃ পুনঃ ছুর্ভিক্ষ হয় কেন? প্পুনঃ পুনঃ 

-বন্দোবস্তই ইহার কারণ নহে কি? 
নব। বাঙ্গালা দেশের ন্যায় উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, 


১৩২ উড়িষ্যার চিত্র । 
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সেজন্য বারম্বার রাজস্ব বন্দোবনত হইয়া থাকে সতা, কিন্ত সেই পুনঃ পুনঃ 
বন্দোবস্তই উড়িষ্যার এখন ছূর্ভিক্ষের কারণ, আমি তাহা স্বীকার করি 
না। অবশ্ঠ মাদ্রাজ, বোম্বাই, প্রভৃতি দেশে এই পুনঃপুনঃ রাজস্ব বন্দো- 
বস্ত ছুর্ভিক্ষের কারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহ! উড়িষযায় এ পর্য্যস্ত ছুর্ভি- 
ক্ষের কারণ হয় নাই । তবে ভবষাতে হইতে পারে । এই দেখ না 
কেন, গত ৬০ বৎসরের মধো ত আর বন্দোবস্ত হয় নাই, অথচ উড়িষ্যার 
যে সর্বপ্রধান হুর্ভিক্ষ, ১৮৩৬ সালের, তাহা এই ৬০ বৎসরের মধ্যে প্রায় 
৩০ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল ৷ যদি বল ৬০ বৎসর পূর্বে ষে কঠোর 
বন্দোনস্ত হইয়াছিল, তাহারই ফল ৩০ বৎসর পরে ফলিয়াছিল। কিন্তু 
এ কথাও খাটে না; কারণ, তাহা হইলে সেই হুর্ভিক্ষ একবার প্রকাশ 
পাইয়া আবার থামিয়া গেল কেন? উন্তরোন্তর বৃদ্ধি পাঁওয়াইত উচিত 
ছিল? আর? দেখ ছুর্ভিক্ষটা সাধারণতঃ কলষক-শ্রেণীর মধ্যেই অধিক 
ঘটে, কিন্তু রাজস্ব বন্দোবস্তে কৃষকদিগের জম বেশী বাড়ে না, অন্ততঃ এ 
পর্যাস্ত বাড়ে নাই । এখন বে বন্দোবস্ত হইবে, ইহাতে৪ গবর্ণমেণ্ট 
কলষকপাধ।রণের কর বেশী বাড়াইতে পারিনেন না। কেবল জমিদার £ 
মকন্ধমদের (১) করই বেশ বাড়িবে। 

'অভি। কেন? 

নব। এই কথাটা বুঝিলে না? এবার ৬০ বৎসর পরে বন্দোবস্ত 
হইতেছে | ইহার মধো অনেক অনাবাদী জমির আবাদ হইয়া এবং 
“পাহি” জমির খাজান! বৃদ্ধি হইয়া! প্রায় সকল জমিদারেরই আয় দ্বিগুণ 
বাড়িয়াছে। এখন গবর্ণমেন্ট যদি রাঁর তদিগের খাজানা আর একেবারেই 
বুদ্ধি না করেন ও জমিদারদিগের নিকট গত বন্দোবস্তের হারে রাজস্ব 
গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব অনেক বাড়িয়া যাইবে । 
আবার কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদিগের আয়ও সেই পরিমাণে 
(১) মকন্দম__জামিদার ও রার়তদিগের মধাবন্তী, মধাসত্বাধিকারী । 
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কমিয়া মাইবে | কিন্তু ইঠ্ার পর আবার যাদ্দ রায়তদগের করও বুদ্ধি 
করা] হয, তবে গবর্ণমেণ্টের আয় এ৩ অধিক বাড়িবে যে, গবর্ণমেপ্ট তত- 
দুর বাড়ান যুক্তিসঙ্গত মনে করিবেন না। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিয়া 
বুঝাইতেছি | খর না কেন, গত বন্দোবস্তের সমমে অর্থাৎ ৬০ বৎসর 
পূর্বে ভোমার একটা মৌজায়, তোমার প্রজার নিকট আদায হইত ২০০ 
সাকা । গবর্ণমেপ্ট তোমাকে শতকর। ৪০ টাকা হিসাবে মালিকান। দিয়া, 
০৩1মাকে মোট ৮৩ টাকা দিয়াছিলেন * আর বাঁকী ১২০ টাকা রাজস্ব 
পার্য। কারযাছিলেন । এই ৬০ বৎসরের মধ্যে অনেক নূতন জমি আবাদ 
হয়া 9 “পাাহ” জমির জম! বৃদ্ধি হইষা এখন তোমার প্রজাদিগের 
নকট আদায় হইতেছে ৪০০ টাকা । ইহার মধো তুমি কিন্তু সেই ১২০ 
টাকাই রাজস্ব স্বরূপ গনর্ণমেণ্টকে দিতেছ, আর বাকা ২৮০ টাকা তুমি 
'মজ ভোগ করিয়া আসিতেছ । এখন এই বন্দোবান্তে গবর্ণমেণ্ট রায়ত- 
দগের জম1 আর বৃদ্ধ না কবিলে9 এনং €ঠামাকে পুর্ব বন্দোবন্তের সেহ 
৪০ টাকা ভারে মালক।না দিয়া ৬০ টাক। হিসাবে রাজস্ব গ্রহণ করিলে, 
এই ৪০০২টাকা মফস্বল জমার উপর ২৪০ টাকা সদর জমা হুইবে | 
অগ্াৎ শত বন্দোবন্তের সদর জমার দ্বিগুণ হইবে । তোমার মুনফ! 
থাকবে ২৮০ টাকার স্থলে মাত্র ১৬০ টাকা, অর্থাৎ প্রায় অর্দেক কম। 
পিস্ত হঠাৎ তোমার বার্ধক আয় অর্ধেক কমিয়। গেলে, তোমার সংসার- 
বাত্রা নির্বাহ বরা বড় কঠিন হনে । এই কারণে আমার বোধ হয় গবর্ণ- 
মেণ্টকে মালিকানার হার বুদ্ধ করিয়া শতকর1 ৪০ টাকা স্থলে ৫০ টাকা 
কিম্বা ৫৫ টাকা করিতে হইবে, নচেৎ জমিদারগণের সর্বনাশ হইবে | 
'অতএব তুমি দেখিলে র'য়তাঁদগের খাজানা কিছুমাত্র বুদ্ধি না করিলে ৪, 
গবর্ণমেণ্টের এই আগামী বন্দোবর্তে কত লাত হইবে । ইহার উপরে 
আর রায়তাদগের জমা কেন বাড়াউবেন 1 তবে নৃতন জমি চাষ করি- 
বার জনা যদি সামান্য কিছু বাড়ে । 


১৩৪ উডিষ্যাব চিত্র | 


মিস্টি || তি রিট শাসি্ শিস 


অভি । কিন্ত আপনি বলিলেন, জামদান্ধবাই বাযতদিগেব খাজান 
অনেক বাড়াইয! ফেলিষ।ছে, নচেৎ তাহাদেব আয এত বাডিল কেন 
ইহাব উপবে আব শবর্ণমেণ্টব বাডাইবাৰ অবকাশ কোথায ? 

নব। জমিদাবেব! “থ।নী”(১) বা'ষতদ্দিগেব খাজানা বাডাই7* 
পানে নাই, কাবণ তাভাদেব জমা শত বন্দোবস্ত হইতে অন্ত বন্দোবস্ত 
পর্যান্ত স্থিব কবিষা ধার্য্য কবা ভইযাছিল | জমিদাবেবা “পাহি” জমি" 
জম ক্রমশঃ বাষতদিগেব প্রতিমাশি 2 দ্বাবা কিছু কিছু বাভাউযাছে 
কিন্ত বাডাইষ! থাকিলে* সে এহ ৬০ বৎসবেব পবিমাণে অতি সামান্ধ 
বাডিয়াছে, এখনও প্খানি” বাষতদিশব জমাব সমান তয নাই । আব 
চিবস্থাধী বন্দোবস্ত যেখানে আছে, “সখানকাব জমিদাবগণ খাষতদিগেল 
জমা ইহাব চেয়ে অনেক বেশী বৃদ্ধি কবে । আব ইহা বিবেচনা কবিষ 
দেখ যে ফসলেব দাম এই ৬০ বসবে মে পবিমাণে বৃদ্ধি পাতষাছে, পাহি 
বাযতদিগেব জমা সে অনুপাতে অনি সামান্য বৃদ্ধি পাউযাছে অতএন 
(দখ' গেল, উড়িষায চিবস্তাধী বান্দাবস্তেব অভাব ছুর্ভিন্গেব কাবণ নহে- 
অস্ততঃ এ পর্যাস্ত হয নাই । 

অভি । একট্র ভান, _আমাব বিশ্বান, বায ঠদিণল খাজান অন্ত 
"দশেব বা অন্য সমষেব তুলনাষ এখানে নতাস্ত বেশী । 

নব। না, হাহা কখনহ নয । এখানে এক একব (৪01০ ) সাবব* 
ধানী জমিঠে গভে ১৪ মণ খন উৎপন্ন হয । তাভাব দাম হইবে আজ 
কাল্-কান দবে (অর্থাৎ টাকা ১৬সেব চাউল বা ৩২সেব ধান হিনানৰ 
১৭ টাক | কিন্তু সেই এক একব জমিব খাজানা ২ হইন্ে ৩ ট।কাণ 
মধো হইবে_-ধব যেন ২॥০ টাকা হইল । ইহা উৎপন্ন ফসলেব মূলে 
এক নপ্তমাংশ মাত্র । “তবে সেই ফসল উৎপ'দন কবিতে ক্লষকেব ফে 

(১) “খানী” অর্থাৎ গামের অধিবাসী বাষত ( ধোনথাস্তা ), পপাতি*--অন্ক গ্রাম 
বাসী রায়ত-_-( পাইখাস্তা ) 
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ওরস পরসি 


খরচ পড়ে, তাহা যদি ধর,*তবে ১৭॥* টাকা! হহতে সেই খরচট। বাদ দিতে 
হইবে । এ দেশে এক একর জাম চাষ করিতে গড়ে ৫1৬ টাক! খরচ 
পড়ে,__ককৃষকের মঞ্জুরি, বীজ ধান্তের দাম ইত্যাদি সব ধরিয়া এখন এই 
১৭” টাকা হইতে ৬ টাঁকা বাদ দ্রিলে ১১॥* টাঁকা থাকে ; ২॥? টাকা 
খজানা ইহার প্রায় এক পঞ্চমাংশ | এরূপ স্থলে, আমাদের দেশে 
রায়5দিগের জমির বর্তমান খাজানা যে বড় বেশী, তাহা! বোধ হুয় না। 
কিন্ত, উহার মধো আর একটী কথা আছে। অর্থনীতিবিৎ পণ্ডিতের! 
বলেন যে, ক্কষকদিগের জমির খাজান! এরূপ হওয| উচিত যে, সেই 
খাজানা এাহারা বিন! ক্লেশে আদায় করিয়া, যেন জমির উৎপন্ন ফসল 
হইতে তাহাদের পরিবাবের ভবণপোষণ সহজে নির্বাহ কগিতে পারে। 
আমাদের দেশের কৃষকদের বিলাসিতামাত্রেই নাই, তাহার্দের অভাব 
নিতান্ত অন্ন; 565805810 0৫ ০91691 ও নিতান্ত 1০%/, কিন্তু তবু? 
একট অল্প খাঁজান! দিয়া তাহাদের পরিবারের উপযুক্তরূপে ভরণপোষণ 
সঙ্কুলান হয় না । এই হিসাবে তাহাদের খাজনা কম নহে। 

অভি। তবে দুর্ভিক্ষের কাবণ কি? অতিরিক্ত গঁজাবৃদ্ধি? 

নব। অতিরিক্ত প্রজাবৃদ্ধিই বা কি কবিয়া দুর্ভিক্ষের কারণ বলিব ? 
অন্য দেশের তুলনাষ আমাদের দেশে লোকসংখা! বেশী বাড়ে কোথায় 
আর যে পরিমাণে বাড়িতেছে, সেই পরিমাণে ন বাঁড়িলে, কালক্রমে 
লোকসংখ্যা একেবারে ক্ষষ হইতে পারে । আজ কাল ফ্রান্সদেশে 
নীতিতন্ববিদ্গণের এই ভাবনা হইয়াছে । তবে এ কথা আমি স্বীকার 
করি যে, ৬০ বৎসর আগে ষে পরিবারে ৫টা লোক ছিল, এখন সেখানে 
৮1১০টী হইয়ছে। কিপ্ত সেই পরিমাণে আবার আবাদী জমি? বাড়ি- 
কাছে । তুমি অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে, পুর্বে! ধে' পরিবারে 
হয়শ মাত্র ৩ একর জমি ছিল, এখন নূতন আবাদী জমি লইয়া ৫1৬ একর 
জাম তাহারা চাষ করে । তাবে অবশ্ত নূতন আবাদী জমির ক্রমেই অভাৰ 
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হইতেছে | ইহার পরে আর চাষ করিবার জক্ত বেশী জমি পাওয়া বাইবে 
না। এখনই স্থানে স্থানে তাহার অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে । কিন্তু এই 
জনসংখ্য৷ বৃদ্ধি হওয়াতে অন্ত রকম রোজগারের দ্বারা পরিবারের আম্বও 
বাড়িয়াছে। আমাদের দেশে কার্যাক্ষম লোক একজনও অল্স হইয়া 
বসিয়া থাকে না-_তাহারা সকলেই পরিশ্রমী । তাহারা আর কিনতু না 
পারিলেও মন্তুরি খাটে-_তাহা দেশে না জুটিলে, বিদেশে চলিয়া যায়। 
এইরূপে জনসংখাবৃদ্ধির অনুপাতে পারিবারিক আয়? বৃদ্ধি পাইতেছে | 

অভি। কেহ কেহ বলেন, কৃষকেরা মিতবায়ী নহে, বিবাহ শ্রাদ্ধাদি 
উপলক্ষে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া ফেলে, সে জন্য তাহাদের দারিদ্রা 
ঘোচে না। 

নব। আমি সে কথা মানি না। তুমি এ কথা জান, ক্ষকেরাও 
মানুষ, তাহারা স্থখছুঃখবোধবিহীন জড়পদার্থ নহে । হাহাদের আজীবন- 
ব্যাপী গুরুতর কষ্টের মধ্যে সময় সময় একটু আমোদ আহ্লাদ দরকার । 
কিন্ত তাই বলিয়! ইয়ুরোপের কৃষকের মত ইহারা মদ খাইয়] টাক! উড়ায় 
না। সমাজে থাকিতে গেলে, একেবারে পশুর ন্যায় জীবনযাপন না 
করিতে হুইলে, সমাজের দশজনকে লইয়া! যে একটু আমোদ কর! 
দরকার, ইহার! তাহার অতিরিক্ত কিছুই করে না। “চাই বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি 
উপলক্ষে সাধান্সারে কিছু কিছু খরচ করে । কিন্তু সেও ১০1২০ টাকার 
অধিক নহে। আর সেই বিবাহশ্রাদ্ধাদি শু আর প্রত্যহ হয় না, এক 
জনের জীবনে বড় জোর ২।৩ বার। অতএব তাহাদের কিছুমাত্র মিতত- 
ৰায়িতার অভাব নাই। 

অভি-। আচ্ছা, ফসলের দাম ঘখন অনেক বাড়িয়াছে,_-৬০ ব্সর 
আগে ১ গৌণী (৪ সের ) ধানের মূল্য এক পয়সা ছিল, এখন সে স্থলে 
যখন /* জান! হইয়াছে,__তখন কৃষকের আয়ও সেই পরিমাণে বাড়ি- 
কাছে! ইহাতে তাহাদের দরিভ্রত। ঘোচে না কেন 1 গবর্ণমেণ্ট- 
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আপি তি তা অপি সি শিপ শি | পাস শি | ও শা সরস র্ট তি স্সিলি | পিউপি আট 


কর্চারিগণ ত এই ফসলের দাম বাড়িয়াছে বলিয়া আমাদের দের 
লেকের অতাস্ত 91999811 ( স্থখসমুদ্ধি ) দেখেন ? 

নব। ফসলের দাম বাড়িয়াছে বটে, কিন্ত তম্বারা ক্ৃষকগণের বিশেষ 
পকছু লাভ নাই । যাহার! ফসল বিক্রয় করিতে পারে, এই মুলাবৃদ্ধি দ্বারা 
তাহাদের লাভ হয়, সন্দেহ নাই । কিন্তু একজন কৃষকের জমিতে মন 
পান জন্মে, তাহাতে তাহার পরিবারের বছর খরচই কুলান হয় কি ন 
সন্দেহ; সে আবার বিক্রষ করিবে কোথা! থেকে ৪ সেই বছর-খরচ 
মনেকের কুলায় না বলিয়া, তাহাদের মহাজনের নিকট হইতে ধান কর্জ 
করিতে হয় । ধান কর্জ করিলে, তাহা আবার জমির উৎপন্ন ধান দিয়াই 
শোধ দিতে ভয় । বত্সরের খোরাক, বীজধান্ত, মভাজনের দেন।শোধ, এই 
সকল নাদে যদি কিছু ধান উদ্বন্ত থাকে, তব ভবিষানের অন।টন আশঙ্কা! 
করিয়া কৃষকের! তাহ! মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখে । সকল নৎসর 
সমান ফসল জন্মে না-_কোন কোন বৎসর হয় ও উপযুক্ত বৃষ্টির অভাবে 
একেবারেই ফসল জন্মে না । তবে কৃষকগণ যে একেব।রেই ফসল বিক্রয় 
করে না, তাহা নহে। জমিদারের খাজান। দেঞ্যার জন্য «৭ লবণ, 
তেল, কাপড়, তা।দ প্রযেজনীয় জিনিষ কিনিতে হয বলিষা, সকলকেত 
কিছু কিছু ধান বিক্রয় করিতে হয়। 

অভি। এরূপ ফসল বিক্রয় ত অতি সামান্ত । কিন্তু বসর বখসর 
শামাদের দেশ হইতে যেকত কত ফসল রগানি হইয়া মাইতেছে,স 
সকল কোথা হইতে আসে ? 

নব। কৃষকের! উল্লিখিত কারণে গ্রার সকলেই কিছু কিছু বিক্রয় 
কারতে বাধ্য হয় । অ.র সাহারা মহাজনের নিকট হইতে নগদ টাক! কর্জ 
করে, তাহারা ফসল বেচিয়া সে দেন। শোধ করে। আর জমিদার, 
মহাজন, প্রভৃতি মধ্যবিত্ত লোকেরাও অনেক রকম দায়ে ঠেকিয়! কিন্ব! 
লাতের জন্য ফসল বিক্রয় করে, এনতিন্ন এই উড়িষ্যার মধো বে 
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আগ স্্ সি উনি জপ আরজ পপ অরিন সার টি রস এসি সিটি সর বগি 


অঞ্চলে নালের জন দ্বাবা (02191 17115560) ) জমির চাষ হয়, সে 
অঞ্চলের কৃষকেরা বেশ সমুদ্ধিসম্পন্ন | তাহারা! বছর-খরচ রাখিয়া বেশ দশ 
পাঁচ টাকাব ধান বিক্রষ করিতে পাঁবে। সে যাহা হউক, এই ধানেব 
বপ্তানি ও সেই সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি হ9যাতে, আপাততঃ কতক কতক লোকে 
পকাব হইতেছে লন্দেহ না, কিন্তু ইহাব পাবণাম বড়ই ভযাবহ। 
মভি। কেন? আমি বুঝিতে পারিলাম না । 
নব । প্রথমতঃ এই দেখ না কেন, আমাদের দেশ হইতে বৎ্সব 
ব্সর যত ধান অন্য দেশে রপ্ডানি হইতেছে, সেগুলি দেশে থাকিলে 
ধানের দর কত কম থাকিত। আমাদেব দেশের কৃষক-শ্রেণীর 9 মধা 
বিত্ত লোকের নগন্দ টাকার অগ্ভ্ত অভাব | খানের দাম কম থাকলে, 
তাহাদের শল্ত/ভাব ঘটিষা ধান কিনিতে হইলে অন্ন টাকায চলে। কিন্তু 
বপ্তানির প্র1তযোগিতাম ধান চাউলের মূল্য অনেক বাড়িযাছে বলিষা» 
ক্ষেতে ধান না জন্মিলে আবকাংশ লোকেই টাকান অভাবে ধান-চাউল 
ফিনিতে পারে না । তখন বাধ্য হয! তাভাদিগকে মহাজনের নিকট 
হইতে অতান্ত বেশী স্থদে টাকা কিম্বা ধান কর্জ কনিতে হ্য। তাহা না 
পাইলে, অগতা গবর্ণমেণ্টের আশ্রষ লইতে হয। আব দেখ, যাহার' 
ধান বেচিতে পারে, তাহাদের অপেক্ষ। ষাহাদের খান কিনিতে হয়, তাহ' 
দের সংখণ অনেক বেশী ' সেইজনা রপ্তানি দ্বার! মূলাবু।দ্ধ হইবা অধি 
ংশ লোকের অনিষ্ট হইতেছে । দ্বিতীষ কথা এই, দেশের ধান-চাউল 
অনা দেশে রপ্তান হগষাতে, দেশের খাদাদ্রুবোব পরিমাণ ক্রমশঃ কমি- 
তেছে, দেশে মজুদ থাকিতে পারিতেছে না! । আমব| অবশ্য অন্য দেশ 
হইতে ধান চাউলেব বিনিমষে নান। রকম জি'নষ পাইতেছি, কিন্ত তাহ! 
খাদ্য ভ্রবা বহে । বিদেশের শোষণদ্বাবা ভারতবর্ষ আজ এবপ শম্তশুনা 
হ্টগ্নাছে যে, এখন ষদি কোন বৎসর এ দেশে ফসল না জন্মে, তবে 
ভারতবাসীকে উদরান্নের জনা অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে। 


ষ্ঠ অধায়। ১৩৯ 


কেবল টাকা থাকিলে চলিবে না, খাদ্য দ্রবোর অভাব ঘটিবে। নৃখন 
ব্রহ্দদেশ কিম্বা আমেরিকা হইতে শস্ত না আসিলে, আমাদিগকে অন্না- 
ভাবে মরতে হইবে । অতএব এই দেশশোষধক বপ্তানি 2 তজ্জনিঠ 
মূলাবদ্ধির পরিমাণ বড়ই অশুভ । এই মূলাবৃদ্ধি দ্বারা লোকেব দরিদ্র 

শঃ বাড়িতেছে | যতই দারদ্রতা বাড়িবে, কই কেক সভজে 
দুর্ভিক্ষের গাসে পতিত হইবে | 

অভি। আচ্ছা, এখন বলুন, আপনার মে পুনঃ পুনঃ ছুভিক্ষের 
কাবণ কি? 

নব। বড় বালি উড়িতেছে এস আমরা উঠিয়া একটু বেড়াত । 

ইহ। বলিয়া ছুহ জনে উঠিলেন 2 বাঁধেব উপর বেড়াইতে বেড়াতে 
কথা কহিতে লাগিলেন । 

“পুনঃ পুনঃ ছুর্ভিক্ষের কারণ কি, এ সম্বন্ধে আমি পুর্বে যাহা বলি- 
গাম, হাহা হইছেতিউ একবপ বুঝিয়াছ । ছুর্িক্ষের কোন একটা বিশ্ষে 
কারণ নত নানা কারণে হুর্ভিক্ষ ঘটে । প্রথম কারণ এবং সর্ধাপেক্ষা 
নিকটবর্তী কারণ হইন্েছে--বুষ্টির অভাবে শম্তহানি । জমিতে ধান না 
জন্মিলে, কৃষকগণ প্রথম 5; তাহাদের যে যতকিঞ্চিং সঞ্চিত ধান থাকে, 
তাহা দিয়া কতক দিন চালা । পরে তাহাতে না চলিলে, গরু বাছুর, 
থাল| ঘটা বাটা, কিম্বা ছেলে মেষে ৭ স্ত্রীব গাষের দুষ্ট চাবিখান। রূপা বা 
কাসাব গহন! যদি থাকে, তাহা বিক্রয করিয়া ধান কেনে । অথব' পর 
সকল জিনিষেব কিছু মহাজনের নিকট বন্ধক রাখিয়া কিন্বা জমি বন্ধক 
ক/খিষ!, অথব! অত্যান্ত বেণী স্থদে, ধান কিন্বা টাক! কর্জ করে ' মহাজন- 
গণ এত বেণী স্থদ নেষ যে, পবেব বসব যদি ভাল ফসল জন্মে তাহ। 
হইলে, বছরের খরচ রাখিয়া € জমিদারদের খাজানাব জনা ধান বিক্রুষ 
করিয়া, বাকী যে ধান থাকে, ভাহা দিষা মহাজনের সকল দেন! শোধ কর। 
ঘটিয়৷ উঠে না। যে একবার মহাজনের কবলে পতিত.হইয়াছে, হাহান 


১৪০ উাড়ষ্যার চত্র। 


শী স্পট শর্ট উস সপ ধরি চি পির পাটি রসি শি তি তি সস সি শপ শসা শিস শি আলা 


আর নিম্তার নাই । ৩াহাব দেনা ক্রমে ক্রমে শোধ হণ্য়া দুরে থাকুক, 
ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে ৷ ইহাতে ক্ষকগণেব স্বাধীনতা থাকে না, 
দারদ্রতা বাড়ে। স্ত্রগরাং, মহাজনের বেথা সুদ নেণয়াটা লোকের 
দরিদ্রত।র ( সুতরাং ছার্ভক্ষেব ) দ্বিতায় কারণ । তাবে এ কথাঁ9 ঠিক থে 
কষকগণ দ।রদ্র না হলে আব মহাজনের নিকটে কর্জ্জ ক,বতে যাষ না? 
স্মতরাং এাহাদের খণগ্রহণ দাবদ্র এান, কাবণ নহে, ফল। কিন্ত তুমি 
এ কথ। জনি) 08056 2110. ১০ 15010109081, যেমন কারণ হা 5 
ফল জন্মে, সেইরূপ ফণ হইতে কারণ জন্মে । আমেন গছ আগে 
ছিল, কি ফল আগে ছিল, এ প্রশ্সেব মীমাংস| কর! কঠিন । সইবপ 
কলষকের দরিদ্রতা আগে ছিল, কিন্বা বেশী সুদে খণ গহণের জন্যই সে 
আধকতন দরিদ্র হইতেছে, এ কথার স্থনি,ণ্চত উত্তর দেগসা কঠিন । 
তবে আমার মতে, বেমন দরিদ্র ত। খণগহণেন কারণ, সেইরূপ এরনার 
বেশী সুদে খণ গহণ করিলে, হন্বার! কৃষকগণের দারদ্রতা উত্তরোনভব 
বদি পাউয! থাকে । যাহা হউক, ফসলেব অভাব ঘটিলে, কৃষকগণ বাদ 
বান কর্জ ন। লইযা, টাকা কঙ্জ করিয। কিন্ব! গরু লাছুর প্রভাতি বিক্রষ 
কবিষা, ধান কেনে, হবে শস্তের মূল্য অতস্ত বাড়িয়া যাৎয়ায় হাহা- 
দ্রিগকে খুব বেশী দাম দিয়! খান কিনিতে হয। ৬০ বৎসর পূর্বে 
যাহার ১ টাকার ধান 1কনিলে এক মাপ চলিত, এখন তাহার সেই 
জায়গায় ৪ টাকার ধানের প্রযোজন | কিন্তু কষকগণের পয়সা রোজ- 
গারের অগ্ত উপাষ নাই' বলিয়া» গাহাদদের নগদ টাকার অত্যন্ত অভাব । 
যাহারা মক্ুরি খাটিয়! খায়, তাহারা সারাদিন পরিশ্রম করিয়া প্রঙ্তোকে 
%০ কি /১০ পয়সা পায় । খানের মূলা বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু শ্রমজীবি- 
গণের বেতন বাড়ে নাই । কারণ, এ দেশে শ্রমীবিগণের সংখা! 
অত্যন্ত বেশী। স্থৃতরাং শন্তের রগ্তানিবশ ত$ মৃল্যবৃদ্ধি ক্ষকের দরিত্রতার 
তৃতীয় কারণ। ,আমার মতে, ক্লুষকগণের দরিদ্রতার এইগুলি মুখা 


যন্ত অধ্যায় । ১৪১ 


কাবণ এবং এই জন্য* পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ ঘটে । এততিন্ন গৌণ কাবণ 
আরও আছে সন্দেহ নাই | যেমন 01506 2100. 17011501 (93:8001 
1701 01:8,159 ইত্যাদি । 

অভি] কিন্তু এই মজ্জগত দবিদ্রতা নিবাবণেব উপাধ কি ? 

নব । বুষ্টব অভাবে শম্তহানি নিবাবণেব উপাষ কপ * নালেব জল 
দ্বাবা শম্তবক্ষা । গত “ন-অন্ক” ছুর্ভক্ষের পবে গবর্ণমেণ্ট উড়িষ/র 
স্থননে স্থানে খাল কাটিষা জল সিঞ্চনেব বাবস্থা কবিযাছেন । (নম সকল 
স্তানেব প্রজাদের অবস্থা অপেক্ষাক 5 ভাল । শাহাব! কখন না খাইয 
মবে না__ববং তাহাদের বসব বসব ধানসঞ্চষ হইতেছে | তবে নাল 
এলাকাব অধস্তন কল্মচাবিগণেন জুলুমণ্ আছে । াহাব প্রশীকাব 
আ'বশ্থক । মহাজনদিগেব জ্নুম নিবাবণেন উপাঁষ কৃষি ভাগাব 
(4৫1108105121 73201) হাপন | সম্প্রতি এ বিসষে গবর্ণমেন্টেব দৃষ্টি 
আকৃষ্ট ভইযাছে, তাহাতে কালে স্তফল ফালান আশ। কবা যায । গবর্ণ- 
মেণ্ট অবাধবাণিজ্যেণ পক্ষপা ঠী, স্ত৬বাং এদেশ ৩ইঠে শস্তেব বঞ্ট।নি বন্ধ 
হ০ঘা * তজ্জন্য মুণোব হাস হপ্যাণ কোন পম্ভাবণ নাউ । কিন্ত প্রথম 
দুটা প্রস্তাব কার্যে পবিণত হলে, কষকদগেণ আন বেশা কিনিতে 
হতদুব না, তাহাদগকে শিম্ধম মহাজণেব নিকট ।চব-খণগত্ত হইযাও 
থাকিতে হহবে ন।| স্থএবাং ক্রমশঃ গ।হাঁদেন দ বদ্রগ ঘুচতে পাবে। 

অভি। মভাজনদিগেব উপব আপনাপ পণ্ড কোপ দোখনেছি, 
কিন্ত তাহাদেব দ্বাবা কি সমাজেব কোন উপকাব ত্য না? 

নব। হয নৈকি? দেশেমহাজন ন' থাকিলে, গবিব প্রজাবা 
অভাবে পড়লে কাহ1দ নিকট ধন * টাকা কর্জ পাইত ? আব ছুর্ভি- 
ক্ষেব বসব মহাজনদিগেব মন্ভুত কবা শান্তই ত প্রজাদ্গেব জীবনবক্ষা 
করে । দেশে যে কিছু অল্প ধান মন্তুত থা।কতেছে, তাহা কেবল মহাজন- 
দিচুগর জন্য ; নচেৎ সকল ধান বিদেশে চ লয়! যাত | 


১৪২ উড়িষ্যাব চত্র। 


অভি । তবে মহাজনাদগেব দোষ কি? 

নব। দোষ এঠ», অধিকাংশ মহাজনহ অত্স্ত বেশী সুদ নেষ, 
»হ|দেব স্ুদেব গীড়নে গনি প্রজাগণ মাবক এব গবিব হইতেছে! আব 
মে ক্ষক একবাব কোন মহাজনব খণ গজ্রালে আবদ্ধ হতযাতছ, নাহ।ব 
মাব নিসাব নাত সে কখন সে খণ (শোধ দয! ডাই পাবে না 

অভি । এ কথা সঠা। কিন্তু মণ্াজনদেব দিক্‌ হতেও ত দেখা 
উচিত এই তেজাব৩া কাবধাবন গুহাদেব উপজীবিকা । এই ব্যন- 
সাষে যেমন লাভ আছে, তেমন লেকসান৪ আছে । এক দিকে যেমন 
বেশী সুদ নেষ, অন্যাদকে আবাব হাহাদেব কত টাকা একেবাবে ডুবিযা 
নাযধ। অনেক সমমে তাহাদগকে ন॥যা পাঞ্না আদা কবিবাব জন্ত 
মামল! মোকর্দামা কাবতে হয । 

নব। তা ৩ বটেহ। কিন্তু আমার বশ্বাস এত অধিক সুদ্দ না 
নিল এ বাবসা উন্তমবপে চণিতে পাবে । 

মভি । আচ্ছা, এখন মধাবিন্ত লোকের উপাষ কি ? আপনি বলি- 
লন, আগামী বন্দোবস্ত দ্বাবা াহাদেব মাঘ অনেক কমিষা যাতে পাকে? 

নব। গবর্ণমেপ্ট বাবংবাব বন্দোবস্ত করিলে, হাতাদেব আঁষ আব 
কমিবে বৈকি? কৃষক অপেক্ষা মণবিন লোকের বশী দবিদ্রত। 
হনে, কেননা তাহাদিগকে প্রায়ই কিনিষা খাহতে হয । স্থতবাং ফস- 
লেব দাম যত বাড়িট্ব, তাহাদের দবিদ্রতা০ তত বাড়বে । অতএব 
হাহাদ্িগকে আব জমিদাবী-মকদ্দমিব আষেব উপব নির্ভব কবিষা 
থাকিলে চলিবে না। তাহাদিগকে অন্ত উপাষে টাক বোজগাব কবিতে 
হহবে। তাহাদিগকে বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলৌকদিগেব ন্যায় বিদ্যা- 
দক্ষ! কবিষা, চাকবী, ব্যবসা, বাণিজা, প্রভৃতি অবলম্বন কবিতে হইবে । 

অভি । আর ভবিষাৎ কোন বন্দোবস্তে যদি বাধতদিগেরও খাজান! 
বাডে, তবে তাহাদেব দশা কি হইবে ? 


যষ্ঠ অধ্যায়। ১৪৩ 


পা পপি স্পিসপি পা লট পি 


নব। তাহাস্দর* দরিদ্রতা বাড়িবে, সন্দেহ নাই । ঠবে ভবিষাৎ 
বন্দোবন্তে যদি কেবল শস্তের মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে প্রজ।র জমাবৃদ্ধি করা 
হয়, তবে প্রজাকে সেই বর্ধিত জমার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে হইবে না। 
এখন ঠাহাকে যত ধান বিক্রম করিয়া! খাজানা দিতে হয়, তখন9 সে 
পরিমাণে ধান বেচিলেই সেউ বদ্ধিত জম! দিতে পারিবে । অনেক রাত্রি 
হইল | চল এখন আমরা” 

এই সমরে একটা লোক পশ্চাৎ্থ হইতে আসিয়া, নন্ঘনকে সাষ্টাঙ্গে 
প্রণিপাত করিল ও তাহার হাতে একখান' প্ত্র দিল। হাহাকে দেখিম। 
নবঘন বলি.লন-_ 

“কি বে হাড়িযা, তু কোথা থেকে আইলি €” এই লোকটার নাম 
হাড়িবন্ধু বেহাঁরা। সে বলিল_- 

“মণিমা ! আমি গড়কনকপুর হইতে আসিতেছি | পপফ্ষার বাবু 
এই পত্র দিয়াছেন, আর আপন|কে অবিলম্বে ণড়ে যাইঠে বলিয়ছেন । 
“বজাশ্র বড় “দেহ-হঃখ”-- 

নব। (বান্ততার সহিত)কি? 

ইহ! বলিয়া নবঘন একটা আলোকস্ত'স্তর নিকটে গিয়। চিঠি খুলিষ' 
পড়তে লাগিলেন । সে পত্রখানা এই £-_ 


“শ্বীপ্রীজগন্নাথ জিউঞ্চর চরণ শরণ ₹ী 


“পরম মান্যবব শ্রীল শ্রইীপ্রী বাবু নবঘন হরিচন্দন মহাপাঁত্র মহো- 
দয়ন্ক শ্রীচরণে দাসানুদাস শ্রীদয়।নিধি পষ্টনায়কঙ্ক প্রণামপুর্বক নিবেদন । 
ব্রতমান লিখিবা কারণ এহি কি শ্রীহজ্রঙ্ক পিক্র শ্রী-শ্রীরাজ! বাহাছুর আজি 
দিন অকন্মাৎ গোটিয়ে দৈব দুর্ঘটনা জোগু বিশেষতঃ বস্ত্র অচ্ছস্তি । 
সেথিরে তাঙ্কর জীবন সংশয় অটে। অতএব আজ্ঞাধীনর নিবেদন এহি 
কি শ্রীহজুঞ এহি ভাষা খণ্ডিয়ে পাইলা মাত্রন্রেক্সাি*দুূরে যাউথিবা 


১৪৪ উড়িষ্যাব চিত্র । 


সোবাবীবে গড়কু বিবাজমান হেবে। সেখিবে অন্যথা ন হেব, নিবেদন 
ইতি। শা১৭বিখ বৈশাখ “৩০১ | 


আজ্ঞাখীল সেবক 
শ্ীদযানিধি পষ্টনাঁধক, পেফ্ষাৰ 1৮ 


পত্র পডিয! নবঘনেন মুথ বিষণ্ন হইল । তিনি অভিবামকে পত্র 
প।ড়ঠে দিলেন । অভিবাম বলিল “চাহ, এ মে এক বিপদ উপস্থিত 
আপনি এখনই বাভী যান 1” 

নব। কিন্ত আমাৰ মণ্ন সন্দেত হইতেছে । আমাকে বিবাহ দেও- 
যাব জলা ফাকি দিষ| বাড়ী লইশা! যাওযাৰ এ একট! কৌশল নষ শু ? 

ইহা! শুনিষ! হাড়িবন্থু বলিল _- 

“মণিমা, তা কখনহ না। এ কথ! যদি মিথা হয, তবে আমাব মুও 
কাটিষা ফেলিবেন--অ।মা,ক এক শত মানিবন। আমি ত সঙ্গেই 
যাইতেছি । যথার্থ “লজ” “বেম।াব” হতস[ছেন, বীচিবেন কিন 
সন্দেহ । আপনি মাব দেনী কবিবেন না 1” 

নবঘন 'অভিবামেব নিকট বিধায লযা বাসাষ আদিলেন 9 তৎক্ষণাঁং 
পাকী আবোহণে বাটা যাত্রা কবলেন। 


পপ ০ পপ পেস জাপা পাীপাস্পেশ্পাসপসপপা 


* ইহার অর্থ বন্্তান লিখিবাব কাঞণ এহ যে শীহজুরেব পিত। এঞরাজা বাহাদুর 
আজ অকম্মাৎ একটা দৈব দুর্ঘটন।ব জন্য, বিশেষ ক।তব আছেন। তাহ।তে তাহাৰ জীবন 
স*শয বটে অতএব আজ্াধীনের নিবেদন এই যে শ্রীছজুর এই পত্র পাওঘ। মাত্র এই 
প্রেরিত দোযারীতে গডে বিরাজমান হইবেন । তাহাতে যেন এগ্যথা না হয়। 











শভ্ড্িজ্থ্যাল্র ভিজ 


শা স্টপ 


ততীর খণ্ড । 





সিসি 


প্রথম অধ্যায় । 





কনকপুরের রাজা | 

কটক জেলার পুর্ব-দক্ষিণ ভাগে কিল্লা কনকপুর একটা বড় পরগণা । 
কনকপুরের রাজার নাম ক্ষত্রিষবর-ব্রজন্ন্দর-বিদ্যাধর-ভ্রমরবর-মানসিং- 
ভুমীজ্দর-মহাপাত্র ' ইহার মধ্যে ত্রজন্থন্দর হইতেছে তাহার প্রক্কত নাম, 
অন্যগুলি উপাধি । পক্ষত্রিয়বর” এই শাখা।টী তাহার কৌলিক,উপাধি। 
াৎঘ, তাহার পূর্বপুরুষ ক্ষত্রিয় কি না, এ বিষয়ে এক সময় নংশর 
পক্থিত হয়াছিল ; তাই যাহাঁতে ভবিষাতে এবপ আর ন ঘটে, সেই 

জন্ত এই পাকাপাকি বন্দোবস্ত | 

১০ 


১৪৬ উড়িষাঁবর চিত্র 


এই রাজার এলাকা কিল্। কনকপুব । এখানে শিল্পা” কথাটার 
একটু ব্যাখা! প্রয়োজন | টড়িষ্যাষ ছুই শ্রেণীব বাজ। আছেন-_গড়- 
জাতের রাজা ও কিলাজ।তেন রাজা | গড়জাক্তর সাজার! (11100651) 
01159 ) কতকট। স্ববৌন, কবদ 9 মিত্র রাজাদের ন্যাষ । হঁহ'রা গবণ- 
মেপ্টকে অল্প স্বল্প কিছু কিছু কব দিয়া খল।স _শাসন-কর্তৃত্ব বিষদে 
ইহাদের অনেকটা স্ববীন হা আন্ছে। হ্হার্দের নিজেব পুলিস, নিজেব 
বিচারবিভাগ, নজের বাজস্ববিভাগ, নিজেব পুর্তবিভাগ, উত্তাদি আছে। 
এই সকল রাজাদেব ফৌজদারী বিচাবাবষষে প্রথম শ্রীব মা|জিষ্ট্রেটেব 
ক্ষমতা আছে। আাহাঙ্জের বিচ।বের বিরুদ্ধে আপীল হয কমিশনাব € 
কাহার সহকারীর (55151276 5006110660906 06101105651 
1191)519 ) নিকট | উড়িষ।॥ব কমিশনাব এহ সকন বাজাদিগের উপ 
রিস্থ মালিক, অর্থাৎ, তত্বাবধাধক , এজন্য তাহার উপাবি 50152110650- 
0917 ০1 071000915 17191১-তাহাব সহকারীৰ সেসন জজেব 
ক্ষমতা আছে । তিনি ফাসিব হুকুম দিলে, তাহা কমিশন।র মঞ্জুর (০০০- 
গি?9 ) করেন । এই বিচারকার্্য ভিন্ন গড়জাতেব বাজাদিগের পব 
সাধারণ কর্তৃত্বভার ও কমিশনাবের হাতে আছে । তিনি দেখিবেন, কোন 
রাজা যেন অন্য রাজার সঙ্গে কোনঝপ বিবাদ বিসধ্াদে লিপ্ত না হন, 
অথবা প্রাজাপীড়ন না করেন ' এই সকল বিষয়ে সাবধান হইয়া চলিলে, 
গড়জাতের রাজাদ্দিগেব আর কোন জবাবদিহি নাউ । 

কিল্লাজাত মহালের রাজাদ্দিগের উল্লিখিত কোনরকম ক্ষমতা নাই 
তাহারা একরকম বাঙ্গাল! দেশের জমিদার | উড়িষ্যার জমিদারদ্দিগের 
রাজস্থের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই, কিন্ত এই সকল কিল্লীজাতের রাজ।- 
দিগের অনেকেরই রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে । কোনবকম 
ক্ষমত! বা স্বাধীনতা না থাকিলেও এই সকল কিল্লাজাতের রাজার্দিগের 
চালশচলন,“আচার-ব্যবহার, গড়জাতের রাজাদিগের মত । 


প্রথম অধায়। ১৪৭ 


কিল্লা কনকপুরের বাঁক্গধানী গড় চান্রমৌলি। চান্্রমৌলি একটি ক্ষুদ্র 
পাহাড়, প্রায় ২০০ হাত উচ্চ । পাহাড়টার শিরোদেশে তিন দিকে তিনটি 
বুক্ষলতা-সমাবৃত শৃঙ্গ উঠিয়াছে, তাহার মধ্যস্থল সমতল । এই সমতল 
ক্ষেত্রের উপর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম অবস্থিত। ইহাই রাজার গড় । পাহাড়ের 
নাম চান্দ্রমৌলি বলিয়া এই গড়ের নামও চান্দ্রমৌলি হইয়াছে । এই 
গ্রামটি পূর্বমুখ 1 পাহাড়ের পাদদেশ হইতে গড়ে উঠিবার জনক একটি 
প্রশন্ত পথ আছে ৷ তাহা! দূর হইতে দেখায় যেন পাহাড়ের গায়ে একটি 
উপবীত ঝুলিতেছে । এই পথ দিয়া উপরে উঠিলে, সম্মুখে গড়ের সিংহ- 
দ্বার দেখিতে পাওয়া! যায়। গড়ের চতুর্দিক্‌ বেষ্টন করিয়া একটি বৃহৎ 
রূস্থাকার প্রন্তরময় প্রাচীর আছে, তাহার ছুই মুখ এখানে আসিয়া! মিলিত 
হইয়াছে । এই সদর দরঙ্গা ভিন্ন সেই প্রাচীরের সত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ- 
দিকে তিনটি ছোট দরজা! আছে, সেগুলি প্রায়ই বন্ধ থাকে। কিন্ত 
সিংহদ্বার সর্বদা খোল! থাকে । এই সিংহদ্বারে “প্রথম পহরা” । সিংহ- 
দ্বার পর হইয়া পূর্ববার্দকে কিছুদুর গেল, আর একটি দরজা দেখিতে 
পাওয়া যাইবে । এখানে সেই বৃহৎ প্রাচীরের মধ্যবর্তী আর একটি 
বর্ত লাকার ছোট প্রাচীরের ছুই মুখ মিলিয়াছে । এই দ্বারে “প্বতীয় 
পহরা*। এই ছুইটি পহরায় ছুই হ্গন করিয়৷ দ্বারবান মাথায় লাল 
পাগড়ী বাঁধিয়া, ঢাল-তলোয়ার-হাতে, দীড়াইয়া আছে। এই ছুই্টী 
প্রাচীরের মধ্যে বিস্তৃত জায়গ। আছে। তাহার উত্তরাংশে অর্থাৎ সদর 
দরজার দক্ষিণ ধারে একটি বড় পুষ্ক'রণী, ফুৎলর বাগান ৪ গোশালা । 
দক্ষিণাংশে অর্থাৎ সদর দরজার বামে আমলা।দগের বাসা ও ঘোড়ার 
আন্তরবল। দেবমন্দির্টি পুরীর জগন্লাথদেবের মন্দয়ের « অনুকরণে 
নির্শিত। তাহার উচ্চ শৈলসোপানাবলী বড়ই সুন্দর | এই মন্দিরে 
জীঙ্ীদধিবাবনজীউ বিগ্রহ বিরাজমান । পাহাড়ের উপরে আবার পু্করিণী ! 
তাহার জল কোথ। হইতে আসে 1 বলিতেছি । পূর্ব যে 'তিনটি শৃঙ্গের 


১৪৮ উড়িষ্যার চিত্র । 


কথা বলিয়াছি, তাহার একটি শৃঙ্গ হইতে একাট নির্বরধার! প্রবাহিত 
হইয়। এই পুক্করিণীর মধ্যে পড়িয়াছে। সেই নির্ঝরের অনাবিল স্বচ্ছ 
বারিরাশিতে এই পুঙ্ষরিণীটি সর্বদা পরিপূর্ণ খীকিবার কথা | তবে যে, 
জল ময়ল! হইয়া গিযাছে, সে লোকের দোষে । 

দ্বিতীয় পহর! পার হইয়। পশ্চিম দকে ভিশুরে প্রবেশ করিলে, সম্মুখে 
সব্ধাগ্রে বৈঠকখানা পড়ে । বৈঠকখ|নাটা একটি ছোট একতল| কোঠা 
- পাথর দিয়! গাথা । তাহার সম্মুখে একটা “পি” বা বাবান্দা আছে, 
তাহ! মাত্র ছুই হাত চৌড়া, কিন্তু ছষ হাত উচ্চ। মনি সার সেই 
পিগারই মত। মধে) একটি বভ ঘব, শাহার পশ্চাতে হইটি ছোট ঘব। 
তাহার একটা শয়ন-কক্ষ ? অন্যটি পুজার ঘর | বৈঠকখানার দেওয়ালে 
অনেক রকম কদাঁকার ছাব আকা) তাহার মধো লহ্বা-গে/ফ-দাড়ী, 
দাত-বাহির-করা, বন্দুক-হতে সিপাহীর ছবিই অধিক। বোধ হয়, 
বাজাব পুর্বকালীন সৈন্তসামস্তগণ মরিষা! এ ছবিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে 
মথবা, এই সকল ছাব দ্বারা হাহাদের স্থতি জাগরূক রাখা হইয়াছে । 
বৈঠখ|শার সম্মুখে তিনটা দরজা, পশ্চাতে ছুইটী ছোট দরজা ; কোন 
জানালার কারবার নাই । ৩বে দুই দিকে ছুইটা জানালা আঁকিয়া 
দেওয়া হইয়াছে । বারান্দা এত উচ্চ হইলে? ভাহার সম্মুখে কোন 
রেলিং নাই । বারান্দায় ছুই খানি পুরাতন কেদারা; তাহার! তৈলাক্ত 
শরীব-সংষোগে নিতান্ত ময়লা । আর একখান! বড় জলচৌকী আছে, 
তাহার উপর বসিয়া রাঁজ। স্নানাদি করেন। 

বৈঠকখান।র উত্তরে একটি ছোট কোঠা আছে, ইহার নাম তোষা- 
খ[না। এখানে রাজার মূল্যবান পোষাকপরিচ্ছদ, অস্ত্র, শস্ত্র, প্রভৃতি 
রক্ষিত হইয়াছে । বৈঠকখানার দক্ষিণে আর একটা কোঠা- ইহা রাজার 
কাছারি। কাঁচাবি ঘরে আধুনিক ফেসন অনুসারে একটী উচ্চ এজ- 
লাম্‌, তাহার উপরে একটা টেবিল ও একখানা চেয়ার ও একখানা বেঞ্চ 


শি স্পা পা কি স্পস্ট পাস আনা 
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রগ | পি শিস |. পস্থ শি শি পরা শ্ 


আছে। আমলাগণ মেজের উপর সতরঞ্চ কিন্বা৷ মাছুর পাতিয়া বসিয়া 
কাব্ধকর্্ম করে। এই কোঠাটার একটা ক্ষুদ্র ঘরে রাশীককৃত হালপত্র 
মনু আছে। এটি মহাঁফেজখানা । কাছারি ঘরেব সম্মুখে একটী 
পাষাণময় উচ্চ বেদি। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে পুষ্যাভিষেকেব দিন 
এখানে বসিয়৷ রাজার অভিষেক হয। 

বৈঠকখাঁন! ও কাছারি ঘরের মধ্য দিয়া একটা রাস্ত! পশ্চিম দিকে 
গিয়াছে । এই রাস্তা দিয়া “গয।স” অর্থাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিছে 
হয। অস্তঃপুরে প্রবেশের এই একটা মা দরজা । ইহাকে “ভিতব 
পহরা৮ বলে । এই দরজ!ব দক্ষিণে 9 বাঁমে উচ্চ প্রাচীর, বাড়ীর ভিতর- 
কার বর্ত,লাকার প্রাচীরের সহিত, একটা ধন্থুকেব ছিলার ন্যায়, মিলিত 
হইয়াছে । এই ভিতর পহ্রা পর্য)স্ত পুকব “লাকের অধিকার, অস্তঃপুবে 
পুরুষ চাকরদিগের প্রবেশ নিষেধ । অস্তঃপুর রাণী 9 দাসীদিগের 
এলাকা, রাণীর দাসীদ্দিগকে পহলী বলে । অস্তঃপুবের স্ত্রী প্রহরীদিগকে 
“পরিয়াড়ী” ( প্রতিহারী ) বলে। 

এই রাঙ্গার ছুইটা রাণী, _সেইজন্য অস্তঃপুর ছুই খণ্ডে বিভক্ত । 
প্রত্যেক রাণীর আবাসের জন্য একটা গাঁকা কোঠা ও দাসীদিগের থাকি- 
বার জন্য কতকগুলি কীচাঘর (কাইঘর ) আছে। রাণীদিগের প্রতো- 
কের বন্দোবস্ত পৃথক্‌, একেব সঙ্গে অন্তের কোন সম্বন্ধ নাই, এমন কি, 
দেখ! সাক্ষাৎও হয় না। বড় রাণীর নাম চন্দ্রকল! দেয়ী, ছোট রাণীর 
নাম বসলীল। দেরী । রাণীদিগের শয়নকক্ষকে “রাণী হংসপুর” বলে। 
রাঁজার অস্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হইলে, পরিষাড়ী দ্বারা রাণীকে প্রথমে 
সংবাদ পাঠাইতে হয়; পরে অনুমতি হইলে প্রবেশ করিতে পারেন । 
বল! বাহুলা, প্রত্যেক রাণীর দশ বার জন ণ্পহলী” আছে । তাহাঁদের 
কতকগুলি বিবাহের সময়ে রাণীদের সঙ্গে আসিয়ছিলখ প্রত্যেক পহ- 
লীর কাজ ধরাবীধা আছে-_যেমন একজন রাণীর চুল বাঁধে, তাহার নাম 


১৪০ উড়িষ্য।র চিত্র । 


শস্ছি এ চে সি স্জ্ি 


“লিঙ্গারী” । আর একজন রাণীর গাষে হলুর্দ মাথায়, একজন তেল 
মাথায়, একজন বিছানা পাড়ে, একজন হাত ধোয়ায়--ইত্যাদি। রাজ 
যখন কোন স্থানে ম।য়াব জন্য গুতয।ত্রা করেন, তখন অস্তঃপুর হষ্টতে 
বাহিব হইবার সময একজন পহলী মঙ্গনাষ্টক গান (“গাণী” ) বলিতে 
বলিতে আগে আগে যায়। *ওযান্‌", হইতে ভিতর পহরা পর্যান্ত বাজ। 
যখন পদব্রজে গমন কৰেন, তখন তিনি ছুই ধারে দ্ুইটী পহলীর করতলে 
নিজেব করতল বিন্যস্ত কবিযা ভব দিষ। চলেন, ( বোধ হয, ইহাবা রাজব 
০212016 06 22৬17 (ভাবকেন্দ্র) ঠিক বাখে আর একজন পহলী 
আগে আগে কৌচাব খে।ট ধবিষা চলে। ভিতর পহবা পাব হইবো, 
এই সকল দাসীব স্থল পুকষ চাকবগণ অধিকার করে । রাত্রিকালে রাজ 
বাহির হইলে, এই সকল দাপী ব! চাকর ভিন্ন আর9 ছুই জন দাসী কিংবা 
চাকর আগে আগে ছুইটা মশাল ধরিযা চলে। এই সকলের আগে 
মার একজন মোক বাজার আগমন-বার্তী ঘোষণ! করিতে করিতে চলে । 
বাজ! অস্তঃপুবের এ ঘর ৭ ঘর ভিন্ন অন্য কোন স্থানে পদত্রজে গমন কব। 
নিতাস্ত অপমানের কাজ মনে করেন। তাই আট জন বেহারা নিযুক্ত 
'আছেঃ) তাহার] “তাঞ্জান” (খোল! পাঁলকী ) লইয়| প্রস্তুত থাকে৷ 
বাজ ভিতর পহরা পাঁর হইয়াই সেই তাঞ্জানে আরোহণ করিয়া বৈঠক- 
খানার, কিংবা! কাছারি ঘরে, কিংবা দেবমন্দিরে, কিংবা পুষ্করিণীতে ্নান 
করিতে, কিংবা বাগানে বেড়াতে যান। 

রাজার চাকরদিগের সাধারণ নাম “খটনী কিংবা ভাণ্ডারী । উপরে 
যে সকপ চাকরের নাম করিলাম, ততিন্ন রাজার আরও অনেক “খটনী* 
আছে; তাহাদের প্রত্যেকের কর্তব্য কাঙ্গ নির্দিই আছে। একজন 
রাজার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা পাঁণের বাটা লইয়া চলে, আর শ্বকজন পিক- 
দানী লয়। এক্ভ্রীন রাত্রে কিংবা! স্নানের পূর্বে রাজার গাত্রমর্দীন করে । 
একজন রাজার বি্বানা করে, তাহাকে “সেজুয়! খটনী” যলে। রাজ! 
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লি 


যখন রাত্রিকালে পালঙ্কে এযন করেন, তখন একজন “খটনী তাহার 
পদতলে বসিয়া “পহরা” দেয়। সে ঘুমালে, আর একজন তাহার স্থান 
মঅশিকার করে । এইবপে প।হারা বদল হম । রাজ! রাণীহংসপুরে শয়ন 
করিলে, সেখ।নে অবস্তই “পহলীগ্গণ এই পাহারার কাজ করে। রাজাব 
“দেহলগা” পহলীকে “ফুল-বা৯” বলে, সে বাজার বিশেষ অন্ধ গ্রহপাত্রী ৷ 
ভাহাব আবার পহলী আছে । 

বাজ। ও বাণীর জন্য বন্ধন পৃথক্‌ হয়, একজন ব্রাহ্মণী রসুই করে । 
জার ভাই, ছেলে, মেষে প্রভাতর রস করে একজন “পণ” | রাঙ্গা 
যদ সদরে বা “দাও” আহার করেন, তবে আর একজন ব্রাহ্মণ তাহার 
কন্ুই করে, তাহার উপাধি “পত্রী” । বেভাঙুরী রাজার ন্নানের জল 
দেষ। শহাকে “পানি-আপট” বলে। একজন মালী প্রত্যহ রাজার 
পূজার সময় ফুল। দেব। উল্লিখিত পত্রী, পজাব রন্ধন কর! ভিন্ন, রাজার 
ঠাকুর পুজার আয়োজন কাঁংয়া দেয় । একজন পুরোত্তি প্রশাহ দেবার্চ- 
(নর সময় নাজার মাথায হঞুল * হরিদ্রা দিয় আশীর্বাদ কবেন। 
বাজার পুজান সময় কাহালী্য।লাগণ-_( বাদ।কন ) “কাহালী” (এক 
বকম সানাই ) বজাঘ ; আর ট৬লঙ্গা বাদা9 হয। যত প্রকার ভাগারী 
আছে, তাহাব মধ্যে প্রধান হইতেছেন “খ[নমম।” | রাজার তোষা- 
খান।র ভার ইহার উপর | প্রঠ্যহ রাজার পরিধের ধুঠি ধোবার বাড়ী 
দেওয়া ভয-- একখান ধুতি একবারের বেশী এক দিন পরা হয় না। 
এগুলি দেশী. লালপেড়ে, মোটা ধুতি। ইহার নাম “খটনী-নোগা”-__ 
তহ| “খটনী”দিগের প্রাপ্য | কিন্তু, রাজা দরবারে বসিলে, কিংবা 
বাহিরে বেড়াইতে গেলে, অন্যরকম পোষাক পরেন। 

এই সকল গৃহ-ভৃত্য ভিন্ন রাজার আম্লা কম্মচারীও অনেক; এক- 
জন পেফাঁর- তাহার কাজ কতকটা “প্রাইভেট সেক্রেটরুী'র কাজের স্তায়। 
একজন পবিষয়ী* ব। দেওয়ান । একজন “বেবর্তা”, (ব্যৰহ্র্ভী ) ইহার 


লিস্ট সি 
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কান্ধ ব্যবহারশাস্ত্র অর্থাৎ আইন-কানুন সংক্রান্ত ; অর্থাৎ মামলা-মোক- 
রমার তদ্বির করা । “ছামপট্রনাযক,” পছ[মকরণ» তহণীলদার, নায়েব 
“কার্ষী,»__ ইহাদের কাজ আদায-হহশীল করিয়া কতকাংশ রাজাকে 
দেওয়া, 9 অধিকাংশ নিজেবা বাঁটিয়া ল৪যা, আর সেই চুরি বাহানে ধবা 
না পড়ে, সেজন্য মিথ্যা হিসাব প্রস্তুত করা । একজন “কোৌড়ি 'ভাগিমা”” 
আছেন, তিনি পুব্বকালে বখন কড়িব প্রচলন ছিল, এখন মেই কণ্ড় 
ভাগ করিতেন, এখন কড়িব অভাবে টাকাপষস| ইহার জিম্বার় থাকে । 
আর একজনের নাম “মুদকরণ»” ইহান নিকট চাবি থাকে । রাজার 2 
সকল পাইক * বরকন্দাজ মাছে, শাহার্দের যিনি সদ্দার, তাহাকে 
“দলবেহারা” বলে। প্রহরীদিগেন* উপাধি আছে-_উত্তরকপাট, 
দক্ষিণকপাট, পশ্চিমকপাট ইঠ্াাদি। বাজার বাড়ীতে যে চৌকীদাব 
রাত্রিকালে পাহারা দেয়, »াহার রাজদন উপাঁধি হইতেছে “রণরিজলি” | 
রাজার নিকট প্রতাহ পাজি কহিবার জন্য একজন জ্যোতিষী নিথুক্ত 
আছেন, তাহার উপাধি “খড়ীরতু” | 

অন্ান্ক রাজপরিবাবের স্তাষ এই রাজপরিবারেও রাজার জোস্ 
পুক্রহই একমাত্র উন্তরাধিকাবী | রাজার আর আর ছেলে থাকিলে, 
তাহারা কেবল খোরাক-পোষাক পাইয়া থাকেন । এই বাজাব পিতার 
ছুইটী ভাই ছিলেন, তাহ|বা এই নিষমে ছুইখানি গ্রাম খোরাক-পোষাক 
স্বৰপ পাইয়াছেন ৷ তাহাদের বাড়ী ঘর পৃথক্‌। 

পাঠক ' এখন একবাব আমাদের রাজা সেই ক্ষত্রিয়বর ব্রজন্গন্মর- 
বিদ্যাধর-ভ্রমরবর-মানসিংহ-ভূমীন্দ্-মহাপাত্র বাহ ছরেব সঙ্গে অ।পনাদের 
পরিচয় করিয়া দিব । ইহার নামসদৃশ আকার, কিন্ত, আকারসঘ্ৃশী প্রজ্ঞা 
নছে। হইহ্থীর শরীর একমাত্র জীঝণুতত্ববিদের ক্তের, অণুবীক্ষণ-গোঁচব, 
জীবাণুর (2:০০918577) এক অদ্ভুত বিশাল পরিণতি । প্রসিদ্ধ জনবুল' 
গ্রন্থের লেখক বলেন, বিলাহত সকল শ্রেণীর লোকের পোষাকই এক 
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রকম; তবে কে ছোট, কে বড়, তাহ! কেবল সেই বাক্তির পরিশেষ 
পোষাকেব মলিনতার তাঁরতমা দেখিয়া! ঠিক করিতে হয ।* উাড়ষাঁঘও 
কে ছোট, কে বড়, তাহা ঠিক কবিবার একটা মাপকাঠি আছে _ সেইটা 
শরীরের মস্ণতা ৭ স্থুলতাঁর তারতম্য | এই মাপকাঠি দিযা মাপিলে, ?ন 
কোন ব্যক্তিই রাজাকে রাজ! বলিমা চিনিতে পারিবে, তাহার কিছুমাত্র 
সংশয় নাই | ক্ষত্রিনববের উদবটা ভিন থাক, মুখ ছুই থাক । মাখান 
কেশ ছোট করিষা ছটা, কিন্তু পশ্চাদ্ভাগে খোঁপা বা গ্গন্ঠি” পাধাব 
জন্য এক গোছ। চুল লম্বা আছে । তাহার শরীরের বর্ণ কালো নঘ 
আবাব তেমন ফরসাঁও নয়, মধ্যম রকমের ৷ মাথাটা খুব বড়। .মুখে 
খুব মোটা গৌঁফ__দাঁড়ী কামানো, কিন্তু ছুই দিকে, কাণেব নীচে, জুলফী 
অনেক দুব পখাস্ত নামিমাচ্ছে। তাহার বষণ প্রা ৫০ বঙ্সর | তীাহাল 
চক্ষু ছুঈটী কোটরগত, হাহাণে উজ্জল গ একটুও নাই, আহা বিলাসা- 
লসতা-ব্যঞক, সর্বদ! ঢুলু ঢুলু। বোধ হয, উহা! প্রতাহ সিকি ভন্বি 

মাত্রায় অহিফেন সেবনের ফল । 
এই রাজ| তাহার পিতার পোষাপুত্র ছিলেন, িনি নবাতুপপুজ্রকে 
পোষ্পুভ্র করিখাছিলেন | ইইার বিদ্যাশিক্ষাব জন্য তিনি একজন পণ্ডিত 
বাখিয়৷ দিয়াছিলেন । সেই পণ্গুত প্রত)হ আসিয়া তাহাকে “মণিমা 
ক পড়িবা! হস্ত” (হুজুর ! ক পড়,ন |) “মণিমা ! খ পড়িবা হস্ত” (ত্ৃজু্ন ! 
খ পড়ুন 1) এইরূপ রাজোচিত মর্ষ।াদ। অক্ষু্ রাখিষা, অনেক দিন পর্যাস্ত 
অধাপনা করিয়াছিলেন । সাত বৎসর অধ্যাপনার পরে, র।জা কোনক্রমে 
নিজের নামটা দস্তখত করা ও অমরকোষের একটা অপ্যায় মুখস্থ বলা, 
এবং উড়িয়া ভাষায় হস্তাক্ষর কোনক্রমে পড়িতে পারা পর্যন্ত বিদাালাভ 
ধঃ প0 িচোহ। 01016550807 59015 10 211 0185568 7 118 0171) 701) (16 
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করিয়াছিলেন । এততিনন তাহার পিতা ধন্ুর্রিদ। শিক্ষা! করিবার জন্ত যে 
একজন সর্দার নিধুক্ত করিয়! দিয়াছিলেন, "হার নিকট তীর-চাল! কতক 
কতক অভ্যাস করিযাছিলেন । এই মূলধন পুঁজি করিয়া লইয়া, তিনি 
পিতার মৃত্াতে *৩ বৎসর বমসে রাজাভার নিজের শিরে গ্রহণ করিযা- 
ছিলেন। কোনরূপ বায়ের অভাবে, তাহার এই মূলধন মজুদ থাকার 
সম্ভব, তবে নিশ্চই কোনরূপে সুদে বাড়ে নাই ! 
সরশ্বতীদত্ত বিদ্যার ন্যায় রাজার নল্ষ্াদন্ত বিষষবুদ্ধিও খুব অগাধ । 
তাহাব বিষয়কার্ষের সম্পূর্ণ ভার আমলাগণের উপর । আমলারা যাহ৷ 
করে, তিনি গাহাই মঞ্জব করেন,__যে পরামর্শ দেয়, তিনি তাহাই পালন 
করেন । তবে এস্ঠলে কথা হইতে পারে, তাহ।ব এতাদৃশ অগাধ বুদ্ধি 
সন্ত” তাহাব একমাত্র পুক্র নবঘন হরিচন্দনের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা কে 
করল ? তাহাতে রাজার কোন হাত নাই । ইহা তাহার বড়রাণী চঙ্্র- 
লা দেয়ীর ( হরিচন্দনের মাতার ) পরামর্শে ০ কর্তৃত্বে ঘটিবাছে । চন্দ্র- 
কলা দেয়ী আড়স্বার রাজার হুহিহা) তাহার পত| একজন বিচক্ষণ সর্ব- 
শান্ত্রজ্ঞ পাণ্তত। সুতরাং, তিনি ষে নিজ পুভ্রকে সুশিক্ষিত কাবিতে 
সবিশেষ যত্ব করিবেন, তাহতে আশ্চর্য্য কি? 
আমাদের রাজা বিষয়কন্ন অলোচনান্ন সম্পূর্ণ বিমুখ । তিনি রাজা 
হইয়! সাধারণ লেকের ন্যায় বিষয়কন্ম্বের আলোচন!] করিবেনই বা কেন? 
আর তাহার সময়ই বা! কোথায় ? প্রত্যহ “রাজনিতি” চঙ্চতেই তাহার 
সময় অতিবাইত হব । পাঠক*হষ ত 'মনে করিতেছেন, রাজা বার্ক, 
ব্রাটট, সেরিডেন, গ্লাডষ্টোন, প্রভৃতি বিখ্যাত রাজনীতিবিৎ পাওতগণের 
প্ন্থের আদোচন। করেন । সেটা আপনাদের ভূল। রাজা যাহার চষ্চা 
করেন, তাহা! “রাজনীতি” নহে প্ধাজনিতি” অর্থাৎ রাম্বার অবশ্থকরণীয় 
নিত্য-কম্ম। সে নিত্য-কর্ম কি, জানিতে ইচ্ছা করেন কি? তবে 
ক্ষেপে বলিতেছি ! পাঠক দেখিবেন, এই সমস্ত নিত্যক্রিয়ার প্রত্যেক- 
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টার এক একটা রাজোটিত নাম আছে । সে সকল নাম অন্য লোকের 
মধ্যে প্রচলিত নাই । 

প্রত্যুষে, ভোর পঁচটার সময, রজ। শয্যাত্যাগ করেন । শুখনকার 
প্রথম কাজ “মুহপহল!” অর্থ[ৎ মুখ প্রক্ষালন। পরে “সলইকি বি,জ” 
হওয়া অর্থ।ৎ পায়খানায় (বির।জমান হওয়া । সে সকল হইলে, “কাঠি- 
লাগ” অর্থ।ৎ দস্তকাষ্ঠ দ্বারা দীত-ঘসা। দাত ঘাসিয়। মুখ ধোয়াটা 
বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া হয়। সেখানে একট! পিত্তলের কুণ্ড রাখ! 
হব, একজন খটনী জল টালিয়! দেয়, রাজা মুখ প্রক্ষালন করেন। এন 
সকল ঘটনাতে বেল! ৮টা বাজে। তৎ্পরে সেখানে বসিয়া “মর্দন” 
তারস্ত হয়__অর্থাৎ্, এক পোয়া! তিলের তৈল শরীরে মাখান হয! এখানে 
বালস! রাখি, বাত্রে শয়নের পূর্বেও এইরূপে শেল দিয়া আর একবার 
“মদ্দন” হয়| মর্দনের পর “পো1ছা”--একখান। গ।নছা দিয়া গা পৌছ্। 
হয়। বেলা ৯টার সময় রাজার এনাতবট়ে” অর্থাৎ সাধারণ কথায়,, 
স্নান হয়। স্নান-কার্ধ্যটা সেই বারান্দায় বসিয়ই সমাধা হয়, নচেৎ 
যে দন খুসী হয়, রাজা তাঞ্ানে চাড়িয়া পুক্কারণীতে স্বান কবিতে যান। 
সানের পর অবশ্তই “নে।গাপিন্ধা” অর্থা কাপড় পরা হয়। পরে বেলা 
১০টার সময় বৈঠকখানায় বসিয়! রাঁজ! দেবার্চনা করেন । তখন নানা- 
রকম বাদ্য বাজান হয়। পুজাশেষে পুরোহিত আসিয়া মন্তকে তণুল- 
হরিদ্র। দিয়া আশীর্বাদ করেন । তৎপরে কিছুক্ষণ ভাগনঠ কিংবা গীতা 
শ্রবণ চলে । 

অতঃপর রাজ! ১১টার সময় “শীতল মুনিহিকুবিজে হস্তি” অর্থাৎ জল- 
খাবার ঘরে বিরাজমান হন। তোষাখানার একটা ঘরে জলখা ওয়ার 
আয়োজন করা ,হয়। জলখাওয়ার পর কাছারিতে বিরাজমান হন। 
সেখানে আমলারা যে সকল কাগজপত্র উপস্থিত করে, তাহা কতক বুঝিয়া, 
কতক না বুঝিয়া, দস্তখত করেন; বরকন্দাজ ও পিয়াদ[দেের কুবকারী 


১৫৬ উড়িয্যার চিত্র 


পিসি শিলা শি | জরি আর শি পরি তি আসি বি আত শর্ি জপ জি সি প্রি সী শী হী 


শ্রবণ করেন; প্রজাদের দরখাস্ত গুনিয়া, আমঝাদের পরামর্শ অনুসারে, 
হুকুম দেন । এই সকল কাজ করিতে রাজা বড়জোর এক ঘণ্টাব বেশী 
সময় পান না। 

তৎপরে বেলা আন্দ(জ ছুই প্রহরের সময় রাজা ঠাকুবিজে করস্তি” 
অর্থাৎ অস্তঃপুরে ভোজন করিতে ঘাঁন। রাজাব অস্তঃপুরে গমন।গমনেব 
প্রণালী পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে, এস্থলে তাহাব পুনকল্লেখ নিশ্রযোজন । 
খাওযাব ঘরে পাচিক! ব্রাহ্মণী খাবা জিনিষ সকল সাঁজাইয়! বাখিষ 
চলিয! যায ৷ রাজ! সেখানে গিষ| দূরজ! ভেজাইয! দয! খাইতে বসেন । 
কখনও বা কোন রাণী, অর্থাৎ, সেই অস্তঃপুবের অধিষ্ঠাত্রী যিনি, তিনি 
সেখানে উপস্থিত থাকিতে পারেন । 

বেল! ১টার সময রাজার পঠ| বাহোড়া” হয, অর্থাৎ, ভোজনঘব 
হইতে ফিরিয। আঁসিষা, গাণীর অঞ্চল দিষা মুখ হাত মুছিয়া, “পহোঁড়কু 
বিজ্েহস্তি” অর্থাৎ শয়ন-গ্রহে গিষ1! শয়ন করেন । “পহোঁড়” আবার ছুই 
রকমের--্টা] পহোড়” অর্থাৎ শুইয়া শুইয়া কথা বলা (বলা বানুলা, 
একজন পহলী তখন পদসেবা করিতে থাকে ) আর ২নং “পহোড়” হই 
তেছে শুইয়া নিদ্রা যাওয়া । 

বেলা ৩ টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হয়। তখন আবার *মুহপহলা,” হাব 
পর বৈঠখানায় বসিয়া এক ঘণ্টা! খোসগল্প হয়, অর্থাৎ আত্মপ্রশংসা ও 
পর-নিন্দ| শ্রবণ । অথবা, কোন দিন ইচ্ছা হইলে, তাঞ্জানে চড়িয়া 
বেড়াইতে যান। সন্ধ্যার পর রাত্রি ১০1১১টা পধ্যস্ত বৈঠকখানায় বসিয়া 
পুরাণ-শ্রবণ, নাঁচ-দর্শন কিন্বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে শাশ্ত্রীলাপ হয় | ইতি- 
মধো একব।র প্শীতল মুনিহিগ্র ( জলখাবার খাওয়ার ) ব্যবস্থা আছে। 
রাত্রি ১১টার সময় *্ঠাকুবিজে হস্তি” ; ১২টাঁর সমষ “ওয়াসৃকুবিজেহস্তি” 
অর্থাৎ পরাণীহংসপুরে” শয়ন করিতে গমন করেন । কিন্তু কোন কোন 
দিন বৈঠকথানার মধান্থ শয়নকক্ষেও শয়ন করেন । 


প্রথম অধ্যায় । ১৫৭ 


লি জপ টি সি আচ সি সি শি পি শর আপি স্টিম এস পপ সি | পস্ছি শি শরিস্টি | সি ০০ সপন সি পি শিস 


এইকপে রাজার “রাজনিতি” সংক্ষেপে বর্ণনা! করিলাম | রাজা 
ব্রজন্থন্দর এই সকল নিত্যক্রিয়া ষখোচিতন্ধপে সম্পন্ন করেন। শাহার 
এক চুল এদিক ওদিক হওয়ার যো নাই। কারণ, এগুলি তাহার 
বিলাস-ব।সনাসক্ত অলস প্রক্কতির সম্পূর্ণ অনুকূল। এইবার রাজাকে 
পাঠকবগের সম্মূখে উপস্থিত করিহেছি । তাহাকে একবার নিজ নিজ 
চক্ষে বেখিষা চক্ষু সার্থক কবন। 

সন্ধ॥ অঠাও হহযাছে। নাত্র প্রায় ৮টা। রাজা এখন বৈঠক- 
খংনায় দরবারে বসিষাছেন | বৈশ।খ মাসের রণ, ঝড় গরম । বিকালে 
মেঘ হইয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ বাতাস হইয! সে মেঘ উডড়মা গিয়াছে । 
ন্মাকাশে ষষ্ঠীর চাদ মৃদ্ুতরল জাত্শ্।রাশি বকিরণ করিঠেছে। চারি 
পদকে উজ্জল তাঁরকারাজি কুটিমাছে। বৈঠকখানার পশ্চাতে জ্যোৎস্সা 
পড়িযাছে, সম্ুখে অন্ধকার । ঘবের মধো পশ্চিম দিকে বাজা একখানা 
বড় গালিচার উপরে বসিয়াছেন ৷ তাহার ভিন দিকে ঠিনট' বড় বড় 
“মা? (তাকিয়া ), হাভার ছুহটা গোলাকার, পশ্চান্েরটা লম্বা! ও 
মোটা ' রাজা পূর্বমুখ হইব! বমিয়াছেন। তাহাব দক্ষিণ ধারে ছুই 
খঃন। শতনঞ্চ পাত।--পশ্চিমের শতগঞ্চে রাজার “ভাহমা,ন'” (ভার্থাৎ 
জ্ঞাতিকুট্ুন্ব ) পাঁচ জন বসিয়াছেন | পুর্ধের শশরঞ্চে রাজার “বেরাদার” 
অর্থাৎ অস্ত।জ ( দাঁসীপুত্র ) ভাই তিন জন ও খুড়া চারি জন বাঁসয়াছেন। 
ভাই 9 বেরাঁদারগণ দরবারের বেশ পরিধান করিয়াছেন । তাহাদের 
লম্ব' চুল পশ্চাতে খোঁপা বাধা) লম্বা মোটা গোঁফ; দাঁড়ি কামানো । 
কানে মোটা মোট! সোণার পনুলী” | যাহারা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক 
অর্গাৎ ২৪৩০ বৎসরের, তাহাদের হাতে রূপার বালা, কোমবে রূপার 
গোট; ছুই জনের গলার সোণার হার ' ইহাদের খালি গা") ধুতি “মাল- 
কোছা” মারিয়! পরা; কোমরে “কটারি” ( ছোর! ) বাঁধা । ইহাদিগকে 
রাজদরবারে হাটুগাড়া দিয়া গরুড় পক্ষীর মত বসিতে হয়। 


১৫৮ উডিষ্যাৰ চিত্র । 


উপরি স্িস্মস্সিপপসি  প্ সরিশ পলিসি বই রগ 


বাজাব বাম পার্থখে একখানা বড় শতবঞ্চ গ্াতা_ তাহাতে ছয় জন 
আমল! বসিযাছেন । আমলাদ্দিগেব মধ্যে শাবষষীপ্র ( দেওয়ানের ) 
সম্বন্ধে কিছু বলা আবহ্ক। ইনি ছোটখাট লোকটা, গৌববর্ণ, চুল 
পাঁকা, মাথাষ খোপা বাধা, পবিধাঁনে সক কালো ফিতাপেড়ে ধুতি, এই 
বেজায গবমেব মধ্যেণ একটী কালো আলপাকাৰ কোঁট পবিষাছেন, 
তাহাব উপবে কষেকটা সোণাব মাছুলীযুক্ত মালা গল।ব সঙ্গে লাগিষা 
আছে । আব সকল আমলাব খালি গা । 

আমল।দিগেব শতবঞ্চেব পুব্বভাগে, বাজার কিঞ্চিৎ সন্ুখে অথচ 
দুবে একখানা ছোট শতবঞ্চ পাত|। হাহাতে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 
বসিযাছেন। ইনি শিখণ্ডীপুবেব বাজাব সভাপণ্ডি৩, নাম আর্তত্রাণ 
শতপন্তী, উপাধি সভাবদ্ব । পাওতমহাশযেব মন্তকে লম্বা একগোছা চুন, 
তাহা পশ্চাতে ছাঁড়যা দ্িযছেন, শবীব ঘোব কৃষ্ণবর্ণ, বধস প্রা ৪০ 
বৎসব। দাডীগৌষ কামানো । কানে ছুইটা বড বভ সোণাব কুণ্ডল 
ঝুলিতেছে । গলায এক দীর্ঘ কদ্রাক্ষেব মালা । পবিধানে এক জ্রোডা 
মূল্যবান সাদা গবদেব ধুতি-চাদব। কোমবে একটা পাণেব বোটুষা 
ঝুলিতেছে। 

বৈঠকখানাব দ্বাবদেশে ছুই দিকে ছুই জন ববকন্দীজ-_লাল পাগভা, 
খালি গা, হাতে ঢাল ও তলে।যাব। 

বাজ! এখন দববাবেব বেশ পবিধান কবিষাছেন | তাহাব পবি- 
ধানে একখান! পর্বফ্ষাব সাদা! সক সিমল্যই ধুতি, তাহাব কালো-ফিতে 
পাড়। গাষে মিবজী, তাহাব বোতাম নাই, চাপকানেব মণ বীধা। 
মাথায় মিহি সাদ! কাপড়েব একটি টুপ, তাহা মাথার কেবল উপবেব 
অন্ধাংশ টাকিযাছে, পশ্চাতে জস্ব' চুলেব পগষ্ঠি” দেখা যাইতেছে । কানে 
সোণার কুগুল প্রদীপে আলোতে ঝিকিমিকি কবিতেছে | শরীবে 
এখন আব কোন সোণাব গহন। নাই, ববসেব আধিক্য প্রযুক্ত অল্প দিন 


প্রথম অপ্ায়। ১৫৯ 


হুইল সোণার হার, হারের বাদ্ু ও বাল! খুলিযা রাখয়াছেন। এততিন্ন 
ছুই কাণে হুইটা ছোট ফুলের তোড়া গুঁজিয়াছেন। 
রাজ! তাকিয়৷ ঠেসান দিয়া বসিয়! অদ্ধানিমীলিভনেত্রে, আফিেব 
মুদুমন্দ নেশায় মধ্যে মধ্ো হাই তুলিতেছেন | সেই সঙ্গে সঙ্গে সভাস্ক 
সকলে হাতে তুড়ী মারিতেছে। রাজা অলসভাবে বসিয়া থাকিলে” 
তাহার মুখের কিছুমাত্র অবসর নাই, তাহ! অনবরত্ত পাণের জাবর কাটি- 
তেছে। রাজার দক্ষিণে একজন “খটনী” সেণ।র বাটায় অনেকগুণল 
পাণ লইয়! দাড়াইয়| আছে । বামদ্দিকে আর একজন খটনী সোণার 
পিকদানী হস্তে দণ্ডায়মান : রাজার পশ্চাতে একজন খটনী একখানা 
খুব বড় পাঁখা হস্তে বাতাস করতেছে ৷ ঘরের ছুই পার্থে পিলশুজের 
উপর হুইটা প্রদীপ জলিশেছে-_শাহার উপরে আবার “আড়ানি” দেওয়া, 
কারণ কে।ন বাক্তির ছায়া যেন রাজার গায়ে না পড়ে । 
পণ্ডিতমহ।শয় প্রথম *১ সভাস্থ হইয়াই রাজাকে নিয়লিখঠ বাক্য 
উচ্চারণ-পুর্বাক আশীর্বাদ করিলেন £-_ 
বেদোক্ত মন্তরর্থাঃ সিদ্ধয়ঃ সন্ত, 
পূর্ণাঃ সম্ত মনোরথাঃ। 
শত্রণ।ং বৃদ্ধিনাশোহস্ত 
মিত্রাণ।মুদযব্তব ॥ 
ধনং ধান্তং ধর।ং ধর্ম 
কাত্তিম'যুর্যশ? শ্রিয়ং। 
তুরগান্‌ দস্তিনঃ পুক্রান্‌ 
মহালক্ষ্মীঃ প্রযচ্ছতু ॥ 
আবশীর্ধাদ করিয়৷ ভেটন্বরূপ একটা খধোসা-ছাড়ানো+ নারিকেল ফল 
রাঁজার হাতে দ্দিলেন। রাজা যুগ্রহস্ত মস্তকে উত্তোলন করিয়া ব্রাহ্মণকে 
প্রণাম করিলেন 9 হাত বাড়াইয়া সেই নারকেলটী গ্রহণ করিলেন । 


১৬০ ড়িষাব চিত্র । 


প্রথমতঃ উঠিষা দীড়াইবাব জন্ত একটু চেষ্টাও করিযাছিলেন, কিন্তু প্রবল 
মাধাকর্ষণ-শক্তিব তীত্র আকর্ষণে ৪ নিকটে ভাবকেন্দ্র (06705 ০1 
02115) ঠিক বাখিবাব লোক উপস্থিত না! থাকাতে আবাঁক বসিষ 
পণ্ডিলেন। পণ্ডিতজীও “থউ -থাউ” (থাকুক, থাকুক ) বলি! চীৎ- 
কাব কবিষা, ব।”ঠ সহকাবে বাঁজাকে সেই ছুঃসাহসেব কার্ষ্ে প্রবৃ 
হহতে নিষেধ কবিযা, নিজে আসন পবিগহ কবিতোন | বাজাকে উঠি- 
নাক উদ্দোগী দেখিযা, সভাস্থ পানগিত্র € ভাত বেবাদবগণ আগেই 
উঠিয| দীড়াইয।ছিলেন | তাহাবা নিজে.দন এমটা পণ্ড হহল দেখিযা, 
»তাশ মনে যে বাহাব ক্গানে বসিষা পভিনেন । 

তখন বাজা পগু*জীকে বলিলেন, “আজ আমাব বড শুভদিন, 
আপনি শিখণ্তীপুবেব মহাবাজাব সভাপপ্ডিত, -আপনাব স্যাষ দেশ 
'বখ্য/ত পণ্ডিতেন আজ দশন মিলিল 1” 

পণ্ডিত । মহাঁনাজ। ম্হষি মনন বলিষাছেন, অতিশষ পুণা সঞ্চয 
হইলো হবে বাজাদিগেব দ্র্শনলাভি হয । মহাবাজেব “চ্ছামকু” (১) দশন 
(মলা আমাব পুব্বজন্ার্জিত বহু পুণেব ফল বণিতে হইবে । শাস্তে 
মাছে “বজা হউছস্তি বিষুহ্কব অবতাব” (২) গীতা আছে-_ 

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে ষোগন্রষ্টোহভিজাযতে” 

যে সকল মহাত্মামানে যোগ হইতে ভ্রষ্ট হন, তীহাবাই পুণ।বলে বাঁজ- 
বংশে “বজা” হইযা জন্মলাভ কবেন ।” 

এই সকণ স্ততিবাদ প্রবণ কবিষা, বাঁজা একটু সৌজা হইষ বসিলেন। 
তাহাব মুখ হর্ষপ্রফুল হইল- কৃষ্ণবর্ণ দত্তগুলিও কিঞ্চিৎ দেখা গেল। 
তাহাব পার্থে “ঘ ভূতাটা পাণেব বাট! হন্তে ঈাভাইযাছিল, তাহাকে ইঙ্গিত 
কবাতে সে পাণেব বাটা আনিযা! সম্মুখে ধরিল, বাঁজা পগ্ডিতভ্ীকে একটা 

(১) বাঞ্জাকে "চ্ছাম কিন্বা "মশিমা” বলিয়া সম্বোধন করিতে হস্ত 

(২) রাজা হইতেছেন বিষুর অবভার । 


প্রথম অধ্যায় । ১৬১ 


শিস পিসি 


পাণ অর্পণ কবিলেন 9 "নিজে আব একটী মুখবিববে নিক্ষেপ কবিলেন । 
পগুতজী উঠিষা আসিযা সেই বাজদন্ত প্রসাদ সযত্ত্ দুই হা5 বাভাইষা 
“হণ কবিলেন। 
পণ্ভজী এখন আবাব বলিয! বলিতে লাগিলেন -- 
“চ্ছাম, অবধান কবিবা হস্ত(১) 
হহুমাচলো! মহাগিবিশ্চজ্্রমৌলিস্তথৈবচ | 
হিমাতয়ে হবো বাজ! চন্ত্রে ত্বং ব্রজন্ুন্দব, | 
বঘুবিব প্রজাপালঃ অজ্জুনহণ বীর্যাবান্‌ 
স্থণ[ংশুবিব ০ কীর্তি; দাতা ত্বমসি কর্ণবৎ 
মহাবাজ। এন পৃথিবীন্ডে ছুহা মাত মহ।গিবি আছে--একটা 
কঙানয, আব একটী এত চন্দ্রমোশি পব্বত। গ্মালমে “বজা” হইত, 
ছন মভাদেব--মাব চন্দরমোৌলি পব্বনে “ৰজা” হতন্ছেন আ্ীশ্রীমহাবাজ 
এস্ত্রষবব ব্রজস্ুন্দন-বিদাধব ভ্রমনপব-ম।ননিং ভূমীঞ্র-মহাপাঙ। বাহাছুব। 
গাপনি কিবকম “নজ।” ? না, কুর্যাবংশীম নবপততি বদ্ধুব স্তাষ আপনি 
পুজাপাগক। ক।ঘিদ'স বলেন “স পিতা পিঠবস্তাসাং কেবনং জন্ম 
হ এবঠ” অর্থাৎ নঘুবজাহ তাহার প্রজদিগেব প্প্রক্রত” পি৩া ছিলেন, 
গরজাদিগেব নিজ নিজ পিা কেণল তাহাদিগকে জন্ম দিবাপ্ছল মাত্র । 
এত।দ্রুশ” প্রজাপালক যে বথু “বজ'””, তাহাব স্যাষ আপনি প্রজাদিগেব 
* ভানকর্তা। আব মহাপনাক্রমশ।লী বাব অজ্জনেব স্তাষ আপনি বীর্ষ্য- 
শন। আব মাপনাব যশঃকান্তি চন্দ্রেণ গ্রয ধবল। আব আপনি 
কর্ণেল স্তাঘ দাতা । কর্ণ নিজ পুক্রকে-_” 
ঠিক এই সমযে বাহিবে একটা কোলাহল শুনা গেল 1, কতকগুলি 
লাক বৈঠকথখানাব সম্মুখে আঙ্গিনায আসিয়া, হাত পা ছডাইয। অধো- 
মুখে সটান মাটিতে শুইযা পড়িযা, সমস্ববে চেঁচাউযা বলিতে লাগিল 





০ শা || সপ সম প্র পা 


(১) সহাবাজ ' জবধান করা হউক। 





১৩৬২ উড়িষ/াব চিত্র । 


শি সিসি সি থপ শসা | সিসি 


পমণিম! ! বক্ষা কবিবা হস্ত । আস্তেমানে হজ্ুবন্ধব কলসপুব মৌজাব 
প্রজা-__-তহশীলদাব বাঞ্ানিধি মাহাস্ত আস্তমানঙ্কব সত্বনাশ কলে - 
খাইবা বিনা আস্তমানঙ্কব পেল। কুট্রম মবি যাউছস্তি, সে জুলুম কবি কিনি 
ডবল খজনা আদায কবছস্তি__এ বর্ষ মকড়িবে সবু ধান মবি শলা-_ 
আস্তেমানে কৌষাড়, এনে টক্ক! দেবুঁ-_মণিমা আপন মা বাপ--হুজুব- 
চ্ামকু শবণ পশিলু'-_-আপন ধম্ম যুধিষ্টিব_-ধর্ বুঝাপন| হট 1” (১) 

বাজা কোনও কথ! বলিবাব পুব্বেই বাজাব “বিষষী” ( দেওযান ) 
শ্ত/মবন্ধু পট্টনাষক, বিছ্বান্বেগে ছুটিষা গিষা, প্রজা দিগকে খুব শক্ত এক 
ধমক দিলেন-__“কাহিকি পাটি ককছু'ঁ__ছডা দুষ্ট লেক গুডা-_আবিকা 
বজ্াঙ্কব দববাব হউচি-_উঠি যা মিচ্ছাবে ওজোব কবিবাকু আউচ্ছু _ 
খজনা ন দেই কিবি মাগন! জমি খাহবুঁ__ উঠি যা_ছড়া”-_-(২) 

তখন দ্বাবদেশে বর্তমন সেই তুহ জন দ্বাববান নামিষা আিযা, 
লোকগুলিকে অদ্ধচন্দ্র প্রদানপুব্বক নিঃসাবিত কবিষা দিল। বাঞ্জা 
জড়পিগুব্ বসিষা থাকিযা এই সকল কার্ষ্যেব নিঃশব্ধ অন্থুমোদন 
কবিলেন । 

তখন পণ্ডিতজীব সঙ্গে আবাব কথাবার্তা আবস্ত হইল। পগ্ডিতজী 


(১) মণিম। | রক্ষা কবা হউক। আমরা হুজুরের কলসপুর মৌজার প্রজা 
তহশীলদার বাঞ্থানিধি মহান্তি আমার সর্ধ্বনাশ করিলেন । খাইতে ন! পাইয়। আমাদের স্তর 
পুজ মরিয়। যাইতেছে-_তিনি জুলুম করিয়া! বন খাজান। আদায় করিতেছেন । এই বৎপর 
অনাবৃষ্টিতে সব ধান মরিয়া গিষাছে, আমরা কোথা হইতে এগ টাকা দিব? মণিম। 
আপনি মা -প--হু্ুরের নিকট শরণ পশিলাম--আপলি ধর্ম যুধিষ্তির-_ধন্ম বিচার 
হউক ! 

(২) শালারা_কেন গোল করিস্‌-_দুষ্ট লোকগুলা_-এখন রাজার দরবান হই 
তেছে --উঠিষা বা-_মিদ্। মিছি গজোর করিতে আসিয়াছিণ্‌-_খাজানা ন! দিয়া মাগন। 
জমি খাইবি? উনিয়। ব! শালারা ! 


প্রথম অধ্যায় । ১৬৩ 


ভাগবতেব একটা শ্লোক আবৃত্তি করিয়া, তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতে- 
ছিলেন, এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে একটি লোক আসিযা রাজাকে কি 
ইঙ্গিত করিল। তখন রাজা পঙ্ডিতজীকে ২৫ টাক! বিদায় ও এক 
জোড়া গরদের ধুতি পারিতোষিক দ্রিতে আদেশ দিলেন । পগ্ডিতজী 
মহা খুসী হইয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিতে করিতে গাত্রোথান করিলেন, 
এবং রাজার দিকে মুখ রাখিয়া, পিছু হাটিয়া দরবার-গৃহ হইতে নিষ্ষাস্ত 
হইলেন । অন্যান্ত সকলে? দরবার ভঙ্গ ক্রিয়া সেই ভাবে পিছু হাটিযা 
ঘরের বাহিরে গেলেন। তখন ঘবে কেবল রাজ! একাকী রহিলেন । 
আর সেই লোকটাও আসিল । রাজা তাহাকে জিক্ঞাসা কবিলেন-_ 

“কি সংবাদ ? 

সে বলিল-__“ছুভুর! সংবাদ ভাল। হুজুরের আশীর্ধাদে আরম 
আব একটা লোক পাইয়।ছি-_খুব স্বন্দরী, বয়স ও অল্প-_কিন্ত--” 

“কিস্ত কি?” 

“সে রাজি হবে কিনা, সন্দেহ !” 

«কেন, যত টাকা লাগে দিয়। তাহাকে আন ।” 

পছুজুবের যে হুকুম--কিন্ত ছুইশত টাকার কমে হবে ন1।” 

«আচ্ছা, তাই নিয়া যাঁ,-_কবে আনিবে ?” 

“কাল আনিতে “চ,৯&1” করিব 1” 

“চেষ্টা কেন? কালই আনিতে হইবে ।” 

ইহ! বলিয়! বাক্স! অস্তঃপুরে যাইবার জন্ত গাত্রোখান করিলেন । 








৮৮ আত আস শা :) 011৯ 
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শ্রীশ্রীকল্যাণেশ্বর মহাদেব । 


দুব হইতে চন্দ্রমৌলি পাহাড়েব পশ্চিম দিকে দৃষ্টি নিক্ষেখ কবিলে, 
কেবল কতকগুলি অবিবন-সন্নিবি ষ্ট গা শ্।মবর্ণ বুক্ষশ্রেণী দেখিতে পা গম 
নায। আব একটু নিকটে অগসব হলে দেখিবে, সেই শ্যামল বৃক্ষশ্রেণী 
ভেদ কবিসা, একটা ত্রিশুন-শোভিত মন্দিবেব চুড়া আকাশের পানে উতঠি- 
যাছে। আবও নিকটে ষ1ও দেখিবে, সেই ৬কবাজিব মধা দিষ| আকিনা 
বাকিয়। একটা অতি প্রশস্ত পথ উত্ধাদকি উঠিষাছে, আঁব তাহার তু 
পবে গাছগুঞি বিচ্ছিন্নভাবে একটাব উপবে আব একটী থাকে থাকে 
উঠিযাছে। সেই পথ দ্রিযা কিছুদুব অগ্রসব হইলে একটী বৃহৎ দেব- 
মন্দির ও ৩ৎসংলগ্ন একটা ক্ষুত্র পল্লী আবিষ্কৃত হইবে । এই মন্দিবে 
্রাপ্ীকল্যাণেশ্বব মহাদেব বিবাঁজমান, এই গ্রামটার নাম কল্যাণপুব 
মন্দিবটা চন্ত্রমৌলি পাহাডেব সংলগ্ন ও পার্খ্বদ্দেশে অবস্থিত । 

মন্দিবটা প্রস্তবনিশ্মিত, পাহাড়ের সঙ্গে গাথা । তাহাতে উঠিবাব 
জন্য সুবিস্তৃত ও স্তপ্রশস্ত সোপানশ্রেণী বিদ্যমান । মান্দরের চতুর্দিকে 
থবে থরে সাজান বুক্ষশ্রেণী। চাবিদিকেব ফুলগাছে চাপা, নাগকেশব, 
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করবীর, টগর, জব! প্রর্ভৃতি ফুল এবং বন্যলতাঁয় নানাবর্ণের বনফুল ফুটিষ' 
বহিয়াছে। পাহাড়ের শৃঙ্গ হইতে একটা নির্বরধারা শু পত্ররাশির মধা 
দিয়া ধীরে নীরবে অবতরণ করিয়। মন্দিরের সম্মূথে একটা প্রীস্তরমম 
বাপীর মধ্যে অলক্ষিতভাবে সঞ্চিত হইতেছে ও সেই জল তাহার মধ্য হই 
একটা পিত্তলনিশ্শিত বাপ্রমুখ নলের দ্বারা সশব্দে তীত্রবেগে মন্দিরপাদ 
প্রাস্তে উদগীর্ণ হইতেছে | এই নির্ঝরবাঁরি শ্ফটিকের ন্যায় শ্বচ্ছ 9 নিশ্মাল-_ 
"নন দ্রুত-রজতধারা প্রবাহিত হইতেছে | সেই সুশীঠল বারিশীকরস্পশে 
সমস্ত উপবনটী প্রচণ্ড মধা।হৃকালেও সুন্িপ্ধ। এখানে প্রীয়ই সুযোক 
আলো প্রবেশ করিতে পাঁরে না। ইহ! পাহাড়ের পশ্চিম দিকে অবস্তিত 
বলিয়! বেলা ছু প্রহরেৰ পুরে এখানে স্র্ষে।র মুখ দেখা যা না। শ্মর্যা 
মস্তকের উপর আসিলে বৃক্ষরন্ধে্ মধ্য দিয়! যে অল্প আলোকরেখ! প্রবেশ 
করে, তাহা শ্ামব্ণ পত্ররাজির উপরে নিপতিত হওয়াতে এক প্রকান 
শ্নি্ধ তরল শ্টঃমল ছায়ময আলোকে সমস্ত উপবন আলোকিত হয । 
তখন সেই শ্তামোজ্জল আলোকগ্রবাহে, শ্বেত, গীত, নীল, লোহিন 
প্রভৃতি নানাবর্ণের পুণ্পগুলি, মৃদু বাযুবধূননৈ, হেলির়! ছুলিয়! ভাসিতে 
থাকে। উপবনের শান্তিময় গম্ভীর নিজ্তন্ধতা সেই বারিধারা গঙনের 
বন্কৃতনিনাদে ভগ্ন হইয়াছে । আর থাকিয়! থাকিয়া মযূরের কর্কশধ্বনি, 
কোকিলের পঞ্চমতান, পাপিয়।র স্বরলহরী?9 অন্তান্ত পক্ষীর স্বরে সেই 
বনভূমি কম্পিত হইতেছে । 

শ্ীস্্রীকল্যাণেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটী এই স্থরমা উপবনের ক্রোশুড় 
অবস্থিত। মন্দিরটী বহু প্রাচীন, এখন প্রায় জীর্ণ হইয়াছে । বাহিবের 
গায়ে প্রন্তরগুলি স্থানে স্থানে খ্ম।লত হইয়াছে | * মন্দিয়ের ভিতরে ঘোৰ 
অন্ধকার, এমন কি দিবা ছুই প্রহরে আলো! ব্যতিরেকে প্রবেশ করা 
কঠিন। ভিতরে প্রবেশ করিয়! সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে হয় । নামিয়। 
কিছুদুর অগ্রসর হইলে, মন্দিরের মধ্যস্থলে একটা স্থচিক্ণ, কৃষ্ণ প্রন্তব- 


১৬৬ উড়িষ্যার চিত্র । 
নির্মিত বৃহ বাগলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায । উহাই কল্যাণেশ্বর মহা- 


দেবের মুত্তি। 

কল্যাণেশ্বর মহাদেব জাগ্রত দেবতা । এই অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবণিতা 
সকলে তাহাকে ভয় ও ভক্তি করে। প্রাতি বৎসর শিবরাত্রির সময়ে 
এখানে সহম্র সহম্্র লোকের সমাগম হয় ও সাত দিন পর্য্যস্ত একটা মেল 
বসে। অন্য সময়েও দেশ বিদেশ হইতে অনেক যাত্রী দেবদর্শনে 
আসিয়া থাকে । 

মন্দিরের নিয়ে কল্যাণপুর গ্রামে ৮১০ ঘর সেবক ব্রাহ্গণের বাস। 
তহারা এই ঠাকুরেব সেবা পুজা করেন। কনকপুরের কোন এক পুর্বব- 
তন বাজ! এই মন্দির প্রাতষ্ঠা করিয! তাহাব সঙ্গে সঙ্গে ব্রাঙ্গণপল্লী স্থাপন 
করিক়্াছিলেন । ঠাকুরের নামে ৫০ মান ( একর ) জমি “খঞ্জা” আছে, 
দ্বারা ত্রাক্ষণগণ ঠাকুরের সেব' ও নিজ নিজ সেব! নির্বাহ করেন ) এহ 
ক্ষুত্র ব্রাঙ্গণ-পল্লীতে বিনন্দ পণ্ডার বাস। 

বেলা এক প্রহর হইয়াছে, কিন্তু এখনও কল্যাণপুবগ্রামে স্স্য্যর 
মালোৌক প্রবেশ করে নাই৷ সুূর্য্যেব মুখ দেখ! না গেলেও সম্মুখবর্তী 
প্রান্তর হইতে তাহার কিরণের প্রভা উদ্ভাসিত হইয়া গ্রাম আলোকিশ 
করিয়াছে । বিনন্দ পণ্ডা তাহার ঘরের পিগীষ বসিয়া তালপত্রে উড়িয়। 
ভাগবতগ্রন্থ নকল করিতেছেন । পিগুার নীচে একটা গরু বাধা আছে, 
সে খড় খাইতেছে। ঘরের সম্মুখে কষেকটী আম ও কাটাল গাছে 
অনেক ফল ধরিয়াছে। এক ঝাঁক বাঁনর সেই আন গাছে বসিয়। কাচ। 
আমের সর্বনাশ করিতেছে । পণ্ড ঠাকুর এক একবার উঠিয়া গিয়! 
“হো--হো" -মলা_ মলা রবে তাহাদিগকে তাড়া করিতেছেন, কিন্তু 
তাহারা আবার আসিয়া বসিতেছে ও ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া দাত 
খিচাইতেছে । বিনন্দের বয়স প্রায় ৩০ বৎসর, চেহারা গৌরবর্ণ, খর্যী- 
কৃতি । মাথায় লম্বা চুল, বুকের লোমও বিলক্ষণ ল্বা। তাহার ঘরে 
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একমাত্র স্ত্রী_তাহার ৰয়স ১৮ বৎসর | বিনন্দ তাহাকে দশ বৎসর 
পুর্বে বিবাহ করিয়াছিলেন : কিন্ত ব্রাহ্মণ জাতির রীতি অনুসারে তাহাকে 
৬ বৎসর পিক্রালয়ে থাকিতে হইয়াছিল _পুনর্বিবাহের পর আজ ছুই 
বৎসর হইল স্বগৃহে আনিয়াছেন । 

অন্তান্ত সেবকদিগের সহিত ভাগ বণ্টনে বিনন্দ কেবল হ্ট মান 
দেবোত্তর জমি পাইয়ছেন। ইহাই তাহার একমাত্র উপজীবিকা । 
এই জমির উৎপন্ন হইতে মাসের মধো পাঁচ দিন খাহাকে মহাদেবের 
মন্ন-ভোগ দিতে হয়৷ এতাডউন্ন নিজের গৃহে পৈত্রিক কুলদেবত শ্রীস্রীলঙ্গমী 
জনাদ্দন বিগ্রহও আছেন । তাহাকেও প্রতাহ পৃজ! করিতে হয় ও ভোগ 
দিতে হয় । বে এই গুহদেবতার ভোগ দেওযাঁ বড় কঠিন কথা নহে। 
তাহার স্ত্রী তাহাদের উভয়ের ভোজনের জন্য প্রত্াহ যে অন্ন বাঞ্জন 
বন্ধন করেন, তাহাই প্রথমে এহ বিগ্রহের নিকট নিবেদন করা হইলে, 
তাহারা সেই প্রসাদ ভোজন করেন। ইহা ছাড়া বিনন্দের কয়েকঘর 
বঙ্সযাঁনও আছে । তাহাদের বাড়ীতে শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে মাসে আট আনা 
কিন্বা এক টাকা প্রাপ্তি ঘটে । এই পৌরহিন্য বাবসায়ে তিনি খুব পটু । 
অর্থাৎ অর্থ ন! বুঝিয়! অনেক গুলি মন্ত্র তন্ত্র আগুড়াইতে পারেন, আর 
মহিয়ন্তোত্র 9 বিষ্ুব সহ নাম বেশ স্থুর করিষা পড়িতে পারেন, এবং 
গীতগোবিন্দের ছুই একটা শ্লোক তাহার কণ্ঠে বিরাজ করে। তাহার 
হাতের লেখাটা ভাল, তিনি খুব ভ্রতবেগে হালপত্রে লিখিতে পারেন ! 
সেজন্য ভাগবত পুঁথি নকল করিয়া বিক্রয় করাতে ওহাব কিঞ্চিৎ 
লাভ হয়। মোট কথা, এই ব্রাঙ্গণটী এক হিসাবে খুব দরিদ্র, কিন্ত 
অন্ত আর এক হিসাবে খুব বশ্বধ্যশীলী। তাহাব স্ত্রী সাবিত্রীদেবী 
অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী। বিনন্দের দোষের মধ্যে এই, তাহ।র বুদ্ধিট! 
ৰড় মোটা । 

বিনন্দ পণ্ডা বানর তাড়াইয়া মাসিয়া আবার সেই লেখনীহস্তে 


১৬৮ উড়িষ্যার চিত্র । 


পিগার উপবে বসিণেন, এমন সমযে ছুইজনখ্লোক আসিযা উপস্তি* 
হল । বিনন্দ তাহাদিগকে বসিহে বলিবাব পুব্বেই তাহাবা পিগুান 
উঠিষা বসিল ও তম্মধো দৈতাবি দাস নামক এক বাক্তি এইবপে কথ 
আবস্ত কবিল। “পণ্ড । একি কবিন্ছে ?” 

বিনন্দ তাখাঁদ কোখনী ও তাল্পাঠা বাখিষ' বলিজ্নে “কেন ) 
ভাগন হ লিখিতেছি 1” 

“ভাগবত লিখিযা তুমি পাও কি?? 

“এক একটা অধায লিখিয। ছুই পষস। পাই ।” 

"একটা অধা!য হিখিতে ক 5 সময লাগে £” 

“তা প্লোক সংখ| বুঝিষা--তবে এক দিনে একটা অণথাম শেষ হত 
পাবে ।” 

“এক দিন পবিশ্রম কবিযা, তুমি পালে মাত্র ছুহ পযস|, মান 
পাইলে প্রা এক টাকা । আচ্ছ। একশ টাক! এহকপে বোজগাব কবি 
তোমার কত দিন লাগিবে ?” 

এতগুলি টাকা তা'হাব দ্বাবা বেজগাব হহবাব সম্ভাবনা শুনিষ| বিন 
নব মুখে একট্র হাসি দেখা দ্িল। তিনি কত্ত বাহিব কবিষা বলিলেন 
“কেন? এ কথা জিজ্ঞস। কব কেন ? এত টাক! বোজগাব কর! আম।« 
এ জীবনেও ঘটিবে না । আমি গবিব ব্রাহ্ম" !” 

দৈতাবি একটু অগ্রসব হইষ| বসিষা বলিল “আচ্ছ', যদি তুমি এক 
সঙ্গে একশ টাকা আজই পাও, তবে তোমাৰ কেমন লাগে £" 

বিনন্দ ঈষৎ কোপ প্রকাশ কবিষা বলিল--“তুমি আমকে ঠাট্টা কন 
কেন? আ।ম একশ টাকা আজ কোথ|য পাব ? তুমি দিবে নাক ?” 

দৈত্যাবি হ্ৃষ্টচিন্তে বলিল-_”হা! আমিই দ্িব- বাস্তবিক ঠীন্টা নয__ 
আমি যথার্থই তোমাকে একশ টাকা আজ __এখনহ-_দিতে পাবি, বদি 
তুমি আমাব একটা কথ! বাখ |” 


অিস্টি্ট | সক্র্ি 


দ্বিতীয় অধ্যায় । ১৬৯ 


ইহা! বলিয়া দৈত্যারি দাস ঝনাৎ করিয়া একটা টাকার তোড়া বাহিব 
করিয়। বিনন্দের সম্মুখে রাখিল। 

কোন চির-অনশনগ্রন্ত বাক্তির সম্মুখে এক থালা অন্ন বাঞ্জন রাখিদে 
গাহার জিহ্বায় যেমন জল আসে, সেই টাকার তোড়। দেখিয়। বিনন্দের 
জিহ্বায়ও জল আমল । গেএক সঙ্গে এত টাকা এজীবনে কখন? 
দেখে নাই, তাহ সতৃষ্ণ নয়নে পুনঃপুনঃ সেই €ঠোড়ার দিকে দৃষ্টিপাঠ 
করিতে লাগিল। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া দৈভাার ভাবিল, বঁড়শি 
মাছে ঠেকরাইঠেছে, এবার টান দিলেই হয় । সে বলিল-- 

“কি দেখিতেছ ? টাকা গুরি নেবে? যদি আমার কথ! ম৩ কাজ 
কর, তবে এখনি এগুলি তোমাকে গণিয়। দিতেছি 1” 

বিনন্দ হাসির! বাঁলল--“আমাকে কি করিতে হইবে বল না ?” 

হখন দৈত্যারি হাহার কাণের কাছে মুখ ভাইয়া অষ্ঘটম্বরে কি 
বলিল । তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ হঠাৎ চমকিযা উঠিয়। এক হাত দুরে গিবা 
সরিয়া বসন । তাহার মুখ বিবর্ণ হণ । সে ক্রোণতরে বলিল-__ 

“তুমি কেন এরূপ জার্ও যাওয়ার কথা বল? তুমি কেন এখানে 
আপিয়ছ ? তুমি এখনই চলিয়া যাগ। আমার দ্বানা কখনহ নে 
জ।'ত বাওয়ার কাজ হবে না ।” 

দৈত্যারি বলিল “আরে ঠাকুর রাখিয়া দাও তোমার জাতি! তুমি 5 
কোখাকার এক সেবক ব্রাঙ্ষণ-কতহ কত শান (১) ত্রাঙ্গণ, শ্রোত্রির- 
ব্রাহ্মণ রাজার নিকট তাহাদের ভার্ষা। পাঠাহয়। দিয়া থাকে । কেন, 
তুমি মাধব মিশ্র, মায়াধর সতপস্তা, রত্বাকর ষড়ঙ্গী ইহাদের কথা জান না? 
ইহারা বরং ইহাতে বিশেষ গৌরব মনে করে । আর তোমার এত ভয় 
কেন-_রাজাইত তোমার জাতাদবার ? জাতি লইবার মালিক। আর 


পা সপ পাশ 


(১) যে সকল বেদক্ ব্রাহ্মণদিগকে উডিবার পুর্বতন রাজার গ্রাম দান করিয়। 
স্টাপিত করিয়াছিলেন তাহাদিগকে শাসন-ব্রাঙ্গণ নলে ৷ শাসন মর্থ রাঞ্রদত্ত দানপত্র | 


১৭০ উড়িষযার চিত্র । 


সস ওটি এরিক এটি এ শি সি শা সি শি চে স্টিল 


বাজা ত তোমার ভার্ষ্যাকে রাখিয়া দিবেন না, অন্দই রাত্রে আমি পালকি 
করিয়া! রাখিয়া যাইব, কেহ একথা জানিতে ও পারিবে না 1৮ 

এই প্রবোধবাক্যে বিনন্দের মুখ আবাব একটু প্রসন্ন হইল । ইহাব 
মধ্যে টাকার ত্োড়াটার উপবে তাহার একনাব দৃষ্টি পড়িল । সে বলিল-__ 
“আমার ভার্য্যা ইহাতে সম্মত হইবে না|” 

তখন দৈত্যারি আবার ধমক দিয়া বলিল-_-“দেখ পণ্ডা, তুমি এখন 
বাজার এলাকায় বাস কব, রাজার দত্ত জমি খাও, আজই ইচ্ছা করিলে 
বাজ! তোমার ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়! দুর করিয়া তাড়াইয়া দিতে পাবেন, আর 
তোমাব জমিট্রকু কাড়িয়া লইতে পারেন । তুমি বিবেচনা কবিষা কথা 
বল। বাজার হুকুম, তুমি সম্মত না হইলে তোমাকে ধবিয়া লইষ! যাইব।” 

বিনন্দ সভয়ে বনিল--“আমি কি নাস্তি করিতেছি ? আমার ভার্যা 
নদি আমার কথা না শুনে ?” 

“মাবে তোমার ভার্যা তোমার কথা শুনিবে না, সেকি কখন? 
সম্ভব ? তুমি তাহাকে বলি! দেখ না কেন ? যা একবাৰ ঘরের ভিতরে 
যাও--আর এই টাকার তোড়াটাও হাতে কবিষা লইয়া যা9।* 

ইহা! বলিষ! দৈত্যারি টাকার ছোড়াটা! ঘবের দরজায রাখিয়! দিল । 
বিনন্। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল । তাহাকে বেশী দূর যাইতে হইল না। 
তাহার স্ত্রী সাবিত্রী বাসন মাজ। শেষ করিষা, সে গুলি রাখিবার জন্ত ঘরে 
আসিয়াছিলেন । তিনি বাহিরে কি কথাবার্তা হইতেছিল তাহ! শুনিবার 
জন্য কপাটের আড়ালে উতৎ্তকর্ণ হইয। ড়া ইয়াছিলেন । বিনন্দকে ঘরে 
ঢুকিতে দেখিয়। তাহাকে ডাকিয়া লইয়! অস্তঃপুপ্নের আঙ্গিনায় গেলেন । 

সাবিভ্রীপেবীর পরিধনে একখান! নীল রঙ্গের “কচ্ছ”-সাঁড়ী, হাতে 
পায়ে সামান্ত বকমের সিসের গহনা--গলায় একছড়া রূপার মালা। 
তাহার পরিহিত বস্ত্রের মধ্য দিয়। উজ্জল লাবণাছাটা ফুটিয়। বাহির হই- 
তেছে। তিনি বিনন্দকে বলিলেন_- 





দ্বিতীয় অধায়। ১৭১ 


“ও কি কথা হইতোছ্ছিল ? এঁ টাকা কিসের ?” 

বিনন্দ সন্ত্স্তভাবে বলিধ “কেন তুমি ত ফাড়াইয়া সব কথা গুনি- 
মাছ। এই এক বিপদ উপস্থিত --“রজ।” আমার ভিটা মাটি উচ্ছন্্ দিতে 
বসিষাছেন-_ইভার কি করা যায় ?” 

সাবিত্রী? কেন? তুমি ত আমাকে এ একশ টাকায় বিক্রপ্ন করি- 
যাছ! তোমার আর বিপদ কি? তোমার এই রকম বুদ্ধি না হইলে, 
আমার কপালে আব এই ছুর্দশ! ঘটিবে কেন?” 

ইহা বলিতে বলিতে সাবিত্রীর কণ্ঠ আর্দ হইল- চক্ষে জল আঁসিল। 
তনি অঞ্চল দিষা চক্ষু মুছিলেন । 

বিনন্দ বলিল _“আমি কি সাধ করিয়া এই জাতি যাওয়ার কথায় 
সম্মত হইযাছি ? তিনি হইতেছেন রজ।- -“ছুর্বল” (১) হাকিম--তীাহাব 
কাছে আমর কি বল আছে ? আজ যদি উহারা তোমাকে জোর করিষা 
বরিয়া লউযা বাধ, তবে সাধ্য কি যে আমি তোমাকে বাখিতে পারি 

সাবিত্রী । তাই বুঝি টাকার লোভে, আপন খুশিতে আমাকে 
বেচিয়া ফেলিতেছ ? ধিকৃ তোমারে । আব খোমাবই বা দোষ দিই 
কেন? দোষ আমার কপালের । 

বিন্দ। তবে এখন উপায? আমিত বাহিবে গেলেই উহার! 
আমাকে ধবিয়া লইয়া যাইবে । 

সাবিত্রী । তুমি তোমার নিজের পথ দেখ- তুমি নিজে পলাইয়া 
প্রাণ বীচাও_আমার পথ যাহ! আছে তাহ! আমি জানি । 

ইহা গুনিয়! বিনন্দ ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিযা! তাকাইয়! রহিল, অনেক্ষণ “ন 
নযৌ ন তস্থৌ” ভাবে দ্ীড়াইয়! থাকিয়া, আস্তে আন্তে রক্সুই ঘরের এক 
পার্থে কুকুরের মত গিয়া বসিল। দৈত্যারির নিকট বাহির হইতে তাহার 
সাহসে কুলাইল না। সাবিত্রী সেই আিনায় বসিয় বসিয়। নিঃশবে রোদন 


শপ ০ সস 


(১) চর্বল অর্থাৎ ছুষ্ট বল যাহার, , অত্যাচারী, প্র প্রবল। 


১৭২ উড়িষ্যাব চিত্র । 


শাস্ি ০ 


কবিতে লাগিলেন, ও আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার পাঞযাব জন্য নান 
নকম চিন্তা করিতে লাগিলেন | 

এদিকে ব্রাঙ্ধণের দেরী দেখিযা দৈত্যাবি দাস দাণ্ড হইতে ডাক 
ডাকি হাঁক।হাকি করিতে লাগিল। কেন সাড়াখব নাই । কতক্ষণ 
পরে সাবিত্রী উঠিলেন, তাহাব চক্ষে তখন জল নাই-ৃষ্টি স্থিব, মুখ 
গম্ভীব । তিনি উঠিষ! গিষা ঘরের মধ। হইতে সেই টাকাব হোড় দবজ 
দিষ। বাহিবে ঝনাৎ ক।বয! সজোরে ছু'ড়িযা! ফেলিলেন ০ দবজা বন্ক 
করিষ| ফেলিলেন | দৈত্যারির সম্মুখে হঠাৎ যেন একবাব ড়িত্প্রভ 
চমকিষা গেল সে সভযে চক্ষু মুদিল। পবক্ষণেই সে সাবিরীঘ এই 
বাবহাব দেখিযা তেলে বেগুনে জিব! উঠিল এবং ভীষণ মুত ধাৰণ 
কবিষ! বিনন্দ ও তাহাব স্ত্রীকে নান। প্রকার অশ্রাবাভাষায গালি দিত 
লাগিল। দবজ। ভাঙ্গিস! ঘবে প্রবেশ করিবে এপ ভয়ও দেখাতে 
লাগিল । কিছুক্ষণ পবে, নিতাস্ত অসহ্য বোধ হ?যাষ সাবিত্রী আস্তে 
আস্তে দরজ! খাললেন ও অবগ্ুঠন টানা দিষা স্থির গম্ভীব অথচ আত্র- 
কঠে বলিতে লাগিলেন-__ 

“দেখ, তুমি কি ভয দেখাততেছ ? তুমি নিশ্চয জানি9, বে সন্তী 
রমণী তাহার নিজের ধন্ম রাখিতে চাষ, কেহই তাহার ধর্ম নাশ কবি 
পাবেনা । এ সংসারে ধন্মকি একবাবেই নাই? তুমি যদি এখন 
বেণী বাড়াবাড়ি করিবে, তবে নিশ্চযই আমি আত্মহত্া/ করিব। অব 
তোমাকে একথাও বলি, আমি যদি ষর্থার্থ সতী হই, কলাণেশ্বব মহ - 
প্রভৃকে যদ্দি আমি যথার্থ ভক্তিপূর্বক সেবা করিয়। থাকি, তবে ভুম 
নিশ্চয় জানি আমার উপর অত্যাচার করিলে তোমার রজার কখনহ 
কল্যাণ হইবে পা । আমার দৃঢ বিশ্বাস মহীপ্রভু আমাকে রক্ষা করিবেন 1” 

ইহা! বলিয়া সাবিত্রী পুনব্ধবার দরজা বন্ধ করিলেন-_ক্রুতবেগে অস্তঃ- 
পুরে প্রস্থান করিলেন । দৈতারি দাস হঠাৎ এইরূপে বাধা পাইয়া 


দ্বিতীষ অধাষ ১৭৩ 


দমকা গেল। সে বুঝি, এখন «বশী বাঁডাবাডি কব! উচিত নয, পাছে 
সাবিত্রী আত্মহত্যা কবিষা বসেন | সে তাহাব সঙ্গী লোকটাকে টাকাব 
তাড়া! কুড়াইযা লইতে বনিল ৪ উভযে আস্তে আস্তে প্রস্থান কবিল। 
" ইবাবপ্সময উচ্চৈতত্াবে বছিযা গেল, সাযংকালে বাজাব নোঁকজন 
” স্টট লইযা আসিবে সাবিত্রী মেন তেল হলুদ মাখিযা! প্রস্তুত থাকেন । 
সানিত্রীদেবী কি কবিলেন? নিনি স্বামীকে কোন কথ। বশিলেন 
ন, বিনন্দ* আব তীহাব কাছে অ।সিতে সাহসী হল না । িনি ন্নান 
ন্ষব্যা! বেত বধ্্ী পবিধান কবিলেন ও পুজান উপকধণাঁদি সংগ্রহ কবিষা 
ইযা ক7॥াণেশ্ববেব মন্দিবে গমন কবিলেন। মন্দিবে প্রবেশ কবিযা 
চহ₹ ল্দনেক পুজা কৰিলেন 9 ছু বাহু দ্বাবা সেহ' মূর্ভিকে বেই্টন কবিমা 
$মি ৩৮7 পড়িযা ধন্না দিযা হিলেন । বিপদভঞ্জন কনা।ণেশ্বব তাঁহাকে 
"ক এই আসন্ন বিপদ হতে উদ্দান কবিবিন কি ? 


২১৯ 80 ০১৭ 


এটি নটি 


রি রি 








নাটদর্শন। 


সেদিন অপবাহ্ধে বাজবাড়ীতে বড় ধুম। দক্ষিণদেশ (মান্দরাঁজ 
প্রদেশ ) হইতে একটি নৃত্যগীতেব দল আসিষ| উপস্থিত হইযাছে। বাজ' 
নৃতাগীতেব বড় ভক্ত । ভিন্নদেশ ভইতে কোন দল আসিয়া উপস্থিত 
হইলে, বাজ-বাড়ীতে একদিন “নাট” না হ্যা যাষযন | তাই আজ 
মহা-আড়ম্ববেব সহিত এই দক্ষিণী দলেব নৃতাগীত দশনেব আষোৌজন 
হইতেছে । 

পাঠকগণ বোধ হয জানেন, উভিষ্যা বঙ্গদেশেব অস্ত কত হইলেও 
মান্দ্রাজ-বিভাগ উড়িষ্যার অধিকতব নিকটবর্তী । অর্থাৎ বঙ্গদেশ ও 
উড়িষ্যাব মধে), যে নীল পর্বতায়মান তবঙ্গমালাবপী একটা হুলজ্ঘ্য 
প্রাকাব বর্তমান, মান্দ্রাজ € উড়িষ্যার মধ্যে সেরূপ কোন ব্যবধান নাই । 
ববং পুরী জেল! হইতে গঞ্জাম্রে।ডভ্‌ নামক যে স্তপ্রশত্ত রাস্তা মান্তাজা- 
তিমুখে গিষাছে, তন্বারা৷ বার মাস যাতাষাতের বিশেষ সুবিধা আছে 
এইজন্ত উড়িধ্যা ও মান্দ্রাজেব মধ্যে অনেক বিষযে আদান প্রদান ঘাট- 
যাছে। (১) মাক্জাজ বিতাগের গঞ্জাম, বহবমপুব প্রভৃতি কয়েকটা 


আস অকাল পপ শা পিসি পপ স্পেস 


(১) ।বঙ্গদেশের মধো এক মেদিনীপুর জেলার স'হত উড়িষ্যার 'ফতকটা! এইক্কপ 
সম্বন্ধ দেখা বায়। 





তৃতীয় অধ্যায় । ১৭৫ 


নি সি আও আজ 


জেলাকে উড়িষ্যা বঙ্লিলেও চ:লে। আবার মাজ্জাজ হইতে অনেক 
তেলেঙ্গাজাতীয় লোক উড়িষ্যায় আসিয়া বসত বাস করিতেছে । কট- 
কের একটা বাঁজারের নাম তেলেঙ্গা বাজার ৷ উড়িষ্যায় ভেলিঙ্গী বাঁজন। 
বলিয়! এক রকম বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত আছে । উড়িষ্যায় রাজপরিবারের 
মহিল।গণ তোলঙ্জী রমণীগণের স্তায় বস্ত্র ৪ আভরণ পরিধান করেন । 
ইহাই তাহাদের ফেসন্। এইরূপ উড়িষ্যায় প্রচলিত নৃতাকলাও মান্দ্াজ 
হইতে গৃহীত হইয়াছে । মুসলমান বাদসাহদিগের আমলে উত্তর ভাবতে 
সঙ্গীতবিদ! যে চরমোতকর্ষ লাভ কনিয়।ছিল, মান্্রাঙ্গ অঞ্চলে প্রচলিত 
সঙ্গীত কল! তাহার কিছুই গহণ না করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে উৎ্ধকর্ষ- 
লাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এইজন্য উড়িষ্যায় প্রচলিত রাগ- 
বাগিনী আমাদের দেশে প্রচলিত রাগ-রাগিনী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । 
হবে আধুনিক সময়ে এদেশ হতে উড়িষ্যায় অনেকানেক রাগ-রাগিণীর 
প্রচার হইতেছে । 

রাঁজব।টার বৈঠকখানার সম্মুখভাগে যে বিস্তৃত প্রাঙ্গন আছে, তাহার 
মধ্যে গানের আসর হইয়াছে । সেখানে পিপ্লীর শিল্পকারের হস্তরচিত 
বিচিত্র কারুকার্ধযখচিত এক বিশাল চন্দ্রাতপ টাঙ্গান হইয়াছে, তাহার 
নলে মাহুর ও শতরঞ্চ পাড়া । সামিয়ানার নীচে ৪টী ঝাঁড় ও কয়েকটা 
লগ্ঠন ঝুলিতেছে ৷ সন্ধ্যা হয় হয় দেখিয়! ভৃত্যগণ আলে! জালিয়া দিল । 
সন্ধ্যার পরক্ষণেই নাট আরম্ভ হইবে । 

দেখিতে দেখিতে আসরে অনেক লোক সমবেত হইল । তাহার! 
নাট-দলের লোকদিগকে বেষ্টন করিয়া! বসিল । বৈঠকখানার বারান্দায় 
রাজার জন্য একখাল| চৌকী রাখা হইল, তিনি সেখানে* বসিয়৷ নৃতা 
দশন করিবেন। 

আমার বোধ হয় এই নৃত্য দর্শনের কথ! শুনিয়। কোন কোন পাঠক 
পাঠিকা পুস্তক বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন । কিন্তু আমি তীহা- 


১৭৬ উড়িষ্যাব চিত্র । 


সরস পিসি | পিপি পিসি | পি | আসত সপ সিসি ্াস্মিস লি শ্মরিস 


“্দগকে এই সৎসাহস(0181 ০০৮1৪৪)দেখাইবাব অবসব দিতেছি না। 
কাবণ এই নাষ্ট্রে কুকচিব কোন সংশ্রব নাই | ইহা! বালকেব নৃতা, বাব- 
বলাসিনীব লাস্ত নহে । *শোটী পেলাঁব” নাচ উডিষাাব একটা বিশেষত্ব । 

সেহ আসবে যথাবীতি বেহাণা, সেঙাব, গানপুবা, ভুগী, বলা, 
শন্দিবা এই সকল বাদ্য-যন্ত্রেনে আবিভাব ভতল | অনেক্ষণ পর্যাস্ত টং টাং 
কবিষ। তাহাদেব স্ববসাধা হইল | ভবে সকল বক্ত্রেব স্ব বীধিতে সময 
অঙিবাহিত কবিতে হয না। ডুগী, মন্দিবা এগুলি যেন পবিণতবষণ্ধা 
মুখব! ভার্্যা। তাহাদেন সুব পূর্ণমাত্র য বাধা থাকে, একটু৪ টোকা 
সয না, ষখন তখন ঘা মাবিলেই খববেগে শবমোত ত থাকে । 
"কৃস্ত সেতাব, তাঁনপুবাঁ, বেহাল! ইহারা হইতেছেন নবপবিণীত! কিশোবী । 
ইহা্দেব ব্রীডাবিমুখ মুখমণ্ডল হইতে কথা বাহিন কবা বড শক্ত, অনেক 
সাধ্যসাধনাব প্রযোজন | তবে প্রাভেদেব মাণ্য এত, উক্ত বাদ)যন্ত্রণ্ডলকে 
কথ! বলাইতে হইলে, তাহাদেব কাণ মে[চভাহতে হয । আব কোন 
কান নব বধৃব মুখচন্্র হইতে বিন্দুমাত্র বাক) সুখা বাহিব কবিতে হইলে 
স্বামী বেচাবীকে তাহাদেব ভূমিম্পশক।বী অঙ্গবিশেষ ধাবণ কব! আবশ্ঠক 
হইষ। পড়ে। কিন্তু এ সকল হহতেছে পাঠকপাঠিকাগণেব ঘবেব 
কথা- ইহাতে আমাব প্রযোজন কি? 

অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাদাযন্ত্রগুলিব স্থুব বাধা হইলে পব দ্রুইটী স্থন্দব 
মুত্তি কিশোববযস্ক বালক নটবেশে সভায প্রবেশ কবিল। তাহাদের 
অচি্ধণ গার কেশপাশ স্ঠাম ভাবে কববানিবন্ধ। তাহাব উপবে 
“অলকা,” “বেণী,” *চন্ত্রহর্যা,» «কেতকী” এই সকল উজ্জ্বল বজ গীভবণ 
ঝকৃ ঝক্‌ করিতেছে । তাহাদেব কাণে “কর্ণকুল” ৪ “ঝুমকা” ছুলিতেছে। 
শলাষ “কণ্ঠী* ও সবসিযা হাঁ” এবং কটিতটে বপী'ব চন্দ্রহাব ও “কিস্কিণী” 
ঝুলিতেছে । বাছতে পবাভু-বন্ধ,৮ “তাড” “কঙ্কণ” ও “পইছ” এই সফল 
সর্ণাভবণ এবং পাষে “নুপুব” ও “পাহুড়* বাজিতেছে ৷ কিন্তু তাহাদের 


তৃতীয় অধ্যায় । ১৭৭ 


শি সি রি সপ আসিনি পািপসিসউপিসি তা পিসি পর কাস্ট আও পা তি 








শি পি ওস্ট পস এসসরসস, 


নাসিকায় নথ 9 “বসি” থাকাতে একেবারে সব মাটি হইয়াছে । এই 
ছটা বালকের পরিধানে লালরঙ্গের বহরমপুরের পষ্টস।টা__পশ্চাদভগে 
পুরুষের স্ায় কাছ! দেওয়া 9 সন্মুখভাগে ফুলকোচা ঝুলিতেছে | 

নটবালকদ্ব় আসরে আসিয়৷ সকলকে ননশিরে অভিবাদন করিয়া 
বসিল। তখন স্ুরগালসংযোগে বাঁদা আবস্ত হঈল। নৃত্া আরম্ত 
হ্য়ার পক্ষে কেবল বাজার শুভাগমনের মপেক্ষ। । ইতিমধো সময় 
অতিবাহিত করিবার ন্বন্ত দলের অধিপতি, এক টিকিপারী বুদ্ধ, বেহালা 
হস্তে গাত্রেখান করিলেন ৪ “ডারে-ঢারে” স্বরে আরম্ভ করিয়া, বেহালার 
স্বমধুর ধ্বনির সহিত তাহার ভাঙ্গা গলা মিলাহয়া শ্রোতৃবর্গের মনোহরণ 
কবিবার জন্য কিয়তক্ষণ বুথ! চেষ্টা করিলেন । , 

এই সমযে প্রজ| বিজে হউছস্তি” (রাজা বিরাজমান হইতেছেন ) 
বলিয়া একটা হুলম্থুল পড়িয়া গেল ও অ।টজন বেহারার স্কন্ধে এক খানা 
স্ববৃহৎ্ তাঞ্জানে আরোহণ করিষা, মশাঁলচি, পাঙ্খাবাহক, তান্ুলকরঙ্ক- 
বাহক, পিক্দনীধারক, প্রভৃতি ভূভাগণ পরিবৃত হইয়৷ রাজ! ব্রজন্থন্দর 
সভাস্তলে উপস্থিত হইলেন। তখন সকল লোক উঠিয়া দাড়াইল। 
বাজ৷ তান্জান হইতে অবতরণ করিয়! বারান্দায় সেই চৌকীর উপর 
বিরাজমান হইলেন । অধিকারী মহাশয় তাহার গানটা শীপ্ত শীপ্ব শেষ 
করিয়া বসিয়া পড়িলেন ও বালকদ্বয় উঠিয়া দাড়াইল । 

তাহারা মস্তক অবনত করিয়৷ রাজাকে অভিবাদন করিল ও নৃত্া 
আরম্ভ করিল। বাদ্যযন্ত্র নকল বাজিতে লাগিল! একজন বেহ।লাদার 
বালক ছুহটার পশ্চাতে দীড়াইয়! বাজাইতে লঁগিল। বালকদ্বর তালে 
তালে হম্ত পদ ঘুরাটয়, ফিরাইয়া, হেলাইয়া, ছুলাইয়! নাচিন্রত লাগিল । 
সেই নৃত্য এক অদ্ভূত ব্যাপার ৷ বাহার! দেখেন নাই, তাহাদিগকে বর্ণনা 
করিক়! বুধান শক্ত । বালক ছুইটী বাদ্যের সহিত মিল করিয়! ও পরস্পরের 
সিকি পীক্য করিয়! এরপ স্থন্দরভাবে হস্তপদ সঞ্চালন করিতে লাগিল, 


১৭৮ উড়িষ্যাব চিত্র । 





শি সা স্ইিস 


যেন বোধ হল একটা বালক নাচিতেছে | বীহ্াবা এই নুতোব সমজ্দাব 
তাহাদেব কাছে শুনিযাছি, নৃত্যেণ সঙ্গে সঙ্গে ষে গান হইতে থাকে, 
বালকগণ শবীবেব ন।না স্াঁন কা'ম্পর্শ কনিয। সেই লীতেব ব্যাখ্যা কবিযা। 
দেয়। এই নৃত্যে লম্ফ ঝন্ক নাই, কিন্ব অঙ্জীনাভাব কিছুমাত্র নাই । 
এইবপে কণঙকক্ষণ নৃত্য কবিষা, বাণকগণ কণ্ঠ মিলাইয। নিম্নলিখি 5 
সংস্কত গানটা ধবিন। এখানে একটী কথ| বলা আবশ্তক | আমাদের 
দেশে যেমন কানু ছাড়া কীর্তন নাউ, উদিষ)ায তেমনি নাচ ছাডা গান 
নাই। যে বকম গানঈ হক না কেশ, ওাহা গাশ্বাৰ সময় নৃতা কব 
হয। বলা বাহুণা নিম্নলিখিত "|নটান মপোও বাঁলকদ্বষ নৃতোব অবসব 
বাহিব কবিষা'ছল। 
(বালকন্বব একত্র ) 
“জয কৃষ্ণ মনোহব (যাগ তবে | 
মছুনন্দন নন্দ কাশাব হবে 
জয বাসবসেশ্বব-পুর্ণতমে | 
ববদে বৃষভাঙ্গুকি শাবি ণল্ম 
জযশীহ কদন্ব এলে ল লতম 
কলব্ণু-সমী বত-গানব হম ॥ 
সহ বাখিকষ! হবিবেক ম১। 
সত*ং তকণীজন মখ।গতঃ | 
বুধভানুস্থতে পবমপ্রকতে | 
পুরুস্যা ত্রজলাজন্ তঃ সক্কতে ॥ 
উহ নৃাতি গাষধতি বাদঘতে । 
সহ গোপিকষ! বিপিনে বমতে 
যমুনা-পু'লনে বৃষভানু-সুতা! | 
তকুণী-ললিতা দ-সবীসহিতা | 


১ম বাল্ক। 
য় বালক । 


১ম। 
খয়। 


১ম। 
হস 


১»ম। 
্য়। 


১ম। 
্য়। 


১ম। 
খ্য়। 


»ম। 
খ্য়। 


১ম। 
খ্য়। 


তৃতীয় অধ্যায় । 


রমণ্ডে হরিণা সহ নৃত্যরতা । 
গতি-চঞ্চল-কুগুল-হার-লতা৷ ॥ 
বুষভান্ক-স্থুতা সহ কুঞ্জবনে । 
যছুনন্দন এতি স্কুখং বিজনে ॥ 


সা গং ঃ রঃ 
স্কুটগদ্দামুখী বৃষভানুস্ৃতা । 
নবনীত-সুকোমল-দেহলতা ॥ 
পরিরভ্য হরিং প্রিয়মাত্র-স্থখং ৷ 
পরিচুম্বতি শারদচন্দ্র মুখং ॥ 

সঃ ০ সং 
জগদাদিগুকরং ব্রজরাজ-স্থুতৎ | 
প্রণমামি সদ! বৃষভান্-সুভাঁং ॥ 
নবনীরদন্থন্দর-নীলতন্থং | 
তড়িছুজ্জল-কুগুলিনীস্ৃতন্থৎ ॥ 
শিখিকঠ-শিখণুক-সম্মুকুটম্‌ । 
কবরীপরিবদ্ধ-কিরীটঘটাম্‌ ॥ 
কমলা শ্রত-খঞ্জন-নেত্রবুগম্‌ | 
পরিপূর্ণ-শশান্ক-সুচারুমুখীম্‌ ॥ 
মৃদুহা স-জুধাময়-চন্্রমুখম্‌ | 
মধুরাধর-নুন্মর-পদ্দামুখখীম্‌ ॥ 
মকরাঙ্কিত-কুণ্ডল-গগবুগম্‌ । 
মণিকুগ্তল-মপ্ডিত-কর্ণবুগাম ॥ 
কনকাঙ্গদ-শোভিত-বাহুধরম্‌ । 
মণিকক্কণ-শোভিত-শঙ্খকরাম্‌ ॥ 
মণি-কৌস্তভ-ভূষিত-হারযুগম্‌ ; 
কুচকুস্ত-বিরা্সি ত-হারলতাম্‌ ॥ 


১৭৯ 


১৮৩ 


'১য। 
খয। 


১ম। 
ত্য। 


»। 
খয | 


*ম। 
খয। 


১ম। 
খয। 


উড়িষাব চিত্র । 


তুল্সীদল দাম স্রগন্ধিপবম | 
হবি চন্দন-চচ্চি এ গৌব-তনুম ॥ 
এন ভুশণ গী১-টা জনম 

বসনান্ব* শা নচো 'বুহাম॥ 


হবণীক |দগণজ জণানম। 
বণা-শুপু ভণ্স-াবল পণ ণ্ম 


বতিনাথ মানাহন বশ বম । 
বভমন্মথ পঙ্কজ-কাম-হবাম । 


মুলগা-মধুন-আরএবাগপবম । 
স্বন সপ্ত-৭ম ম্বহ লান-পবাম | 


(উভষযেব একত্র ) 


নননাধকনেশ কিশোববষ2। 
ব্রজবাজ তঃ সহ বাপিকযা । 
স্তিতকেউন (?) বদ্ধকবে স্বকবম । 
কুকতে কুস্থমাযুণ কে ল-পবম ॥ 
অধিকাবক মাধববাঝিকযোঠ | 
কতবাস-পবস্পব-মণ্ডলাষোঃ ॥ 
মণি-কক্কণ-শিঞঁত ভালস্বনং | 
হবতে সনকা দ মুনেঃ স্মমন ॥ 


রঃ কী রঃ রঃ 


ভ্রমন্তং বাসচক্রেণ নৃতাস্তং তালশিঞিটৈত2 | 
গোগী'ভঃ সহ গ্রাফস্তং বাখাকষণং ভজা ম্যহম্‌ ॥ 


বাসমগ্ডলমধ্যস্থং প্রফুল্লবদনান্তুজম্‌ | 
চান্তোহম্যহৃদয়াসক্তং বাধাকৃষ্ণং ভজাম্যহম্‌ ॥ 


তৃতায় অধ্যায় । ১৮১ 


বিদ্যা গৌরীং ঘনশ্ত।মং প্রেমালিঙ্গন 5ৎপরম্‌ | 

পরম্পরয়োরর্ঘন্বং র।ধাকৃষ্ণং ভজামাহম্‌ ॥ 

রাধিকারূপিণং কষ রা মাপববাপণীম্‌ | 

বাসযোগ।নুরাগেণ গাণাকুষ্জং ভজামাহম্‌ ॥” 

4 ১ 4 নী 
বালক ছুগ্টার কোমণক্ে গীত এন শিশুদ্ধপদবিন্য।সসংযুক্ত সঙ্গীত 
শুনিয়া নভাস্ত সকলে মুগ্ধ হইল | উপাস্থ৩ এ্রোতৃমণ্ডলার মধ্য ইহার অর্থ 
বোধ হয় কেহই খুঝিতে পারে নাই, কিন্তু পিশুদ্ধ তান-লয়-সিদ্ধ সঙ্গীতের 
এবপ মোহিনীশ'ক্ত যে ঠাহাঠে মুগ্ধ হইবার জন্য অর্থবোধের আর বড় 
অপেক্ষা খাকে না। রাজার সেই দশ। হতল | ঠিনি প্রথম প্রথম ভুত 
একটা পদ শুনিম| মর্থ বুঝতে গেষ্ট! কার:লণ | কিন্তু তাহার বাল্যকালে 
মধীত অগরকোবের প্রথম অধ্।ায়ে পরসমাপ্ত বতস্কত বিদ্যার কোন 
কুলকিনার| পাহলেন না। হঠবু9 ভাবের আপছায়। যেটুকু তাহার মনে 
প্রতাবদ্বিত হঠল, তাহাতেহা তান চিত্র।।্পণের স্যায় মুগ্ধ হইয়া সেই 
সঙ্গীত-সুধা পান কারতে লাগিলেন । আবার এখন তাহার আফিমের 
নেশাটার? বিলঙ্ষণ ঝৌক ছিল। গেহ আঙীভের মাদকঠা ও আফিমের 
মাদকতায় আত্মহারা হইয়। মনে মনে শিন ানজক উত্তরের অমরা- 
বতীহে আধষ্ঠিত মনে করিতে লা।গলেন । হান মনে ভাবিলেন, ভিনিই 
(দবর[জ ইন্দ্র, আন সেই নট বালক ছুঈটী দেনসভার অপ্সরা উর্বশী ? 
রস্তা । এই সমযে একটা লোক তাহ।র সম্মুখে আসিয়া দণ্ডবৎ করিল। 
রাজা চক্ষু মেলিয়! দেখিলেন সে দৈত্যারি দাস। সে রাজাকে চুপে 
চুপে বলিল-_ 
“মণিম। ! সব প্রস্তত | পান্কী, বেহারা, পাক সর্দার লইয়া আমি 

অপেক্ষা করিতেছি । এখন হজ্জুরের অনুমতি পাইলেই কল্যাণপুরে গিয়া 
তাহাকে আনিতে পারি ।” 


১৮২ উডিষ।[ব্‌ চিত্র 


বাজ! খন উব্বশী বস্তণা চিত্ত যনিমগ্ন।' দৈতাবি দীসেব এই 
নোভনীষ প্রস্ত/বে তাহাব অমঠহ হইবে কেন? তিনি সাবিত্রী দেবীকে 
'আনিবব জনা শহ'কে আণদশ কণনুনুন। দৈত্যাবি দান তখন মশাল- 
ধ।বী ১০১২ জন লে।ক, ও জন বেহানা * পাস্কী লইযা কনা।ণপুব অভি- 
মুখে মাত্রা কানল। |কন্ত *হ।কে বঙ বেশীদুব বাউতে হঙ্গল না। সেহ 
অনাথ! সা বমণীব কাব নবোদনে আভ্রীকল।|ণেশ্ববমহাপ্রভূ ষথার্থত 
কর্ণপাশ কবিলেন । 
নট বাঁলকদ্বব টক্ত সংস্ক এঙ্গীভটী শষ কাবষা নিপ্নলিখিত উডিষ। 
গানটী ণবিল। 
“আহা “মা নাবণ নাশ! 
এ ব ভণাই ব'সলি বুদ্ধ 


“শিব সেবি মন্ুসন্্ধ, পাহথিলি ধন তো 
এবে কেমস্তে মুচ্ছব সতে বে। 

যেনি ব বহিলে বন, দশে তো চজ্মবদন, 
এ”” কেম-স্ত বঞ্চিগবি দিন বে ॥ 

সাখ মু কচ্ছ কব, এথকু উপাষ কব, 
এন €5। চিন্তা মো হৃদে হাব বে। 

শ্রীকৃষ্ণ নিবহ বাণী, তে।ষ হেলে বাঁধা বাণী, 


বসে বামচন্ত্র দেবে ভাগ ॥” 
শ্রীকষেেন বিবহগী।ত শুনতে শু নতে বাজাব বিবং আবাব জাগিয়া 
উঠিল। আফিমেব বেঁকে তিন আবাব অমবাবতীব দৃশ্ত দেখিতে 
লাগিলেন । তাহাঁন সেউ উব্বশী * বস্ত| নাচিতে নাঁচিতে ক্রমে তাহাব 
সম্মুখে আসিল। তাহাবা ক্রমে ক্রমে বাজাব কাছে আসিষ' নাচিতে 
নাচিতে পুরস্কাব লাভ প্রন্যাশাধ হাত বাডাইল। তখন বাজা নেশার 
ঝৌকে স্থান কাল পাত্র ভূলিষা গিযা, তাহাদিগকে ধবিবাষধ জন) সেই 


তৃহীষ অধার। ১৮৩ 


শি পিসপিসি রসি ৯ পাপ শি পি শোপিস পি উল 


উচ্চ বারান্দ। হইতে ঝীগস (দয! পড়লেন । নেমন ঝম্প প্রদান, অমনি 
পতন। তাহার মস্তক ভয়ানক জোরের সহিত লশব্ষে বাবান্দার নিন্নে 
স্থিত একখান! তীক্ষাগ্র প্রস্তরের উপর পাড়য়। গেল । সমস্ত শরীরের 
গুরু ভার মাথার উপর পড়ান মাথ। ফাটিষ। গেল । রাজ। সেই গুরুতর 
মাঘথাতে যে চৈতন্য হারাইলেন, ভাঁহা আব ফি'রিষা আসিল না । 

বাজাব পতন শবে চারদিকে হাহ|কার পড়িষ। গেল । গান ভাঙগিয়। 
গেল। ভূন্যগণ ধরাধরি ক রষ। ব|ঞ।,ক বৈঠকখ।নার মধ্যে লইযা গেল। 
তখন অমাতাবগ পরামশ ঝ্াবয। ঝাজবৈদ।কে সংবাদ দিলেন । হিনি 
মাসিযা অনেক।নেক সংস্ক শ্লোক অ।ঞ্ড়াইষা কন্ত'র, মুক্তা, প্রবাল, 
সোণ রূপা প্রভূ 5 মৃন্বন্‌ পদ।পন্ব এক নাবস্থপত বিখিলেন । 
রাজাব বাারাম, সামান্য গাছগ।ছড়।ণ উষণে হাহা সা।ববে কেন? এই 

বাদ রাণী চন্দ্রকণা দেয়াবানকট পোছত । তিন ৩ৎণ।৭ রাজাকে 

দেখিবার জন্য অস্তঃপুৰ হহ০৬ পান্বী5 চাঁড়যা বৈঠকখানায় অ।সিলেম। 
তাহার আদেশে রাজ।গ মন্তকে জ.।পটা ব7 হইল ০কটক হইতে ড।ক্তার 
আনিবাব জন্য লোক প্রেরিও হণ্ণ। কিন্ত কিছুত হইল না। রাজার 
মাঁথ! ফাটিয়া মান্তফ বাহির হতমা পদ্ড়সাছিণ। মাথা ফুলিয়। উঠিণ ও 
অল্পগ্গণ পরেই তাহার প্রাণ,ণ্যোগ হইল । সেই নৃতাগীতপূর্ণ 'রাজপুরী 
অল্পক্ষণের মধ্যেই হাহাকারধ্ব।নে পবিপুর্ণ হইল। 

রাত্রি প্রভাত হইঙে না হইতেই নাণীর আদেশে কটকে নবঘনর 
নিকট লোক প্রেরত হইল ' 
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চতুর্থ অধ্যায়। 





রাণী চন্দ্রকল! | 

“মা! মা !-আর কত কাল এ ভাবে কাটাবে? একবার উঠ 
দেখি? আমি ষে আর পারি না ?” 

মাতা কিছু বলিলেন না। নীরবে উঠিয়া বসিলেন। নবঘন. মায়ের 
সেই শোকক্রিষ্ট মুখখানি দেখিয়া! কি বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া 
গেলেন; তিনি কিয়তক্ষণ মায়ের পার্থে নীরবে বসিয়৷ রহিলেন । 

আজ ছয় দিন হইল রাজার মৃত্যু হইয়াছে । নবঘন বাড়ী আসার 
পরই' তাহাকে বাধা হইয়া অনেকটা বিষয়কন্মের আবর্তে পড়িতে হই- 
রাছে, তাই পিতৃবিয়োগজনিত শোক তাহাকে অধিক কাতর করিতে পারে 
নাই । কিন্তু রাণী চন্দ্রকলা পতিবিয়োগে নিরতিশয় জিয়মাণ হইয়া পড়িয়।- 
ছেন। নবঘন সম্ত্র চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ও ছোট রাণীকে প্রবোধ 
দিতে পারিত্তেছেন না । 

রাণী চন্দ্রকলা মূলাবান্‌ বস্ত্র ও রত্বখচিত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছেন । 
তাহার পরিধান একখানা মোটা! সাদ! সাড়ী। তিনি তাহার কক্ষের মধ্যে 
মেজের উপর একথান৷! কম্বল পাতিয়! গুইয়াছিলেন। রাণীর শয়ন-গৃহটী 
স্থপ্রাশত্ত, বেশ পরিষ্ষার পরিচ্ছন্ন । তাহার পশ্চিম কোণে একখান! পালক্ক, 
বিবিধ কারুকার্যাথচিত। পূর্বদিকে সারি সারি সাজান কয়েকটা কাঠের 


চতুর্থ অবায়। ১৮৫ 


বক ০ একটা বড় অল্লিমারী। ঘবের আর একদিকে সিও কাঠের 
একটী বড় গোল টেবিল, তাহার চারিদিকে সাজান কয়েক খান! সিগু 
কাঠেব চৌকী 9 একখান বড় আরম চৌকী, তাহার কিঞ্চিৎ দুরে ছুঈটা 
আলনার উপর নান।বিধ কাপড় সাজাইয! রাখা হইয়াছে এশততিন্ 
বাণীর স্বহস্তনন্দিত একটা কড়ির আলনার উপর অনেকগুলি কাপড় 
ঝুলিতেছে । ঘরেব চারিদিকেব দেওয়ালে কলিক। হার আটটা ০চিন্র * 
দেব দেবীর অনেকগুলি ছবি টাঙ্গ।ন বহযছে ৭ ছুহখ!নি বিলাতী তৈল- 
চিত্রণ আছে । এ গুলি নবঘন কৰিকাতা হইতে আনিষ(ছিলেন ৷ ঘরের 
আসবাব* "অনেকগুলি তাহার ফরম মতে প্রস্তত হইষাছিল। 

এখন বেনা। এক প্রহব। একজন দাসী ঘরের দরজ! জানালা খুলিয়া 
দিয়' ঘর বাট দিয়া চনিষ! ।গযাছে । আর এক জন দাসী আসিষা এক 
খান! ঝাড়ন দিয় ঘরের মধো সাজান আসবাবগুলি ঝাড়িতেছে। উন্দুক্ত 
বাতাষন পথে সর্ষের আলোক গৃহ-মধ্যে প্রবেশ কারয়া রাণীর গায়ে 
পড়িয়াছে | তাহার শরীরে মা।হুপ্রথব গৌখোজ্জলকাস্তি বেন উদছলিয়া 
পাঁড়তেছে ৷ তাহার নিবিড় রুক্ষ অংলুলাধিত কেশর।শি শরীরের অর্াংশ 
টাকিয়া রহ্যাছে | অনেকক্ষণ হইল উহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে । এখন 
চক্ষু মেলিয়! শুহয়া কত কি চিন্তা করিতেছেন। এই সময়ে নবঘন 
আসিয়া তাহাকে ডাকিলেন । 

কিছুক্ষণ বসিয়! থাকিয়া নবঘন আবার বললেন, “মা । তুমি এ ভাবে 
থাকিলে চলিবে না । আমি ষে মহ! শঙ্কটে পাঁড়যাঁ'ছ, কোন কুল কিনাবা 
দেখি না ।” 

র।ণী ধীরভাবে তাথার মুখের দিকে তাকাউয়! বলিলেন, “কেন বাবা ? 
কি হইয়াছে ?” 

“আর কি হবে? তুমি ত সকলই জান! এদিকে যে সব গোঁল- 
যোগ উপস্থিত আমি তাহা! কি করিয়া খামাই ? কাল সিন্ধুক খুলিয়। 


১৮৬ উড়িষা।র চিত্র । 


দেখিল।ম, নগদ তহবিল মাত্র ১৫'%”, শ্রাদ্ধের মাত্র ৪1৫ দিন বাকী। 
তাহার কি করা যাষ ? 

“কেন বাবা! বড় আশ্চর্য্য দোখিতেছি। যে দিন রাত্রে রাজার মৃতু 
হয, সে দিন সন্ধ্াকালে কলসপুর কাছানি হইতে ৫০০ টাকা আসে 
আমি খবর পাইষাছি | সে টাকা কি হইল ?” 

“ডার-একদম সব চু।ল গিযাছে। যত আমলা দেখিতেছ, উহার 
সব চোব । এই একটা গোলযোণেব সময হিসাঁব নিকাশ নেয কে, তাই 
যে যাহ! পাইয়াছে সব চুঁকি কারযাছে |” 

রাণী একটু সোজ| হইযা বসিলেন 9 মুখেব উপব হইতে চুল পম্চা- 
তের দিকে সরাইষা দিষা বলিলেন £-- 

“সে কথা কেন বল? হিসাব নিক।শ এখানে কবেই বা ছিল? 
কেবল আজ বলিয়া নয, এখানে উহারা বরাবরই এরূপ চুরি করিয়া 
থাকে। আমি কতবাব বাজকে সাবধান করিযাছি, কিন্ত তিনি মনো- 
যোগ কবেন নাই । গবিব প্রজ।র রক্ত শে।ষণ করিযা টাকা আনিয! এই 
চোরদিগকে বাঁটিয়া দে€য1! এখানে বর।বর চলিয়া! আসিতেছে ।” 

৭শ্র/দ্ধের ত মাত্র ৪.৫ দন বাকী, আর কাহারও নিকট যে টাকা ধার 
কর্জ পাওয়া যাবে এরূপ সম্ভব নাই । বরং আমি বাটা আসা অবধি 
দলে দলে পাণ্নাদারগণ আসিতেছে, কেহ বলে ছুশ পাব, কেহ বলে 
পাঁচশ, কেহ বলে হাজার, কেহ বলে পাঁচ হাজার এই রকম। আমি 
এ পর্য।স্ত যাহ। হিসাব পাইয়াছি, হাহাতে এই সকল খুচগ! দেনাই বিশ 
হাজার টাকা হবে। আজ আবার পুরীর মোহাস্ত চতুভূ'জ রামানুজ 
দাসের লোক লাসিয়াছে। সেখানে আসল ত্রিশ হাজার টাকা দেনা 
ছিল, মোহীস্ত বাবাজী আন্জ ছুই বৎসর হইল নালিশ করিয়া ৩৫ হাজার 
টাকার এক ভন্র করিয়াছেন । এখন টাকা ন! দিলে তিনি সেই ভিক্রি 
জাবি করিয়! এই বাজগী ক্রোক দিবেন সংবাদ পাঠাইয়াছেন । ইহা! ছা 
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এই বৈশাখের কীন্তির' সদর খ|জানা* পাচ হাজার টাকা এখন দিতে 
হইবে, নচেৎ মহাল নিলাম হইয়া যাবে। শবে মফন্বলে কি আদায় 
হইবে বলিতে পারি না |” 

রাণী বাললেন “বাবা! এ জানাল।টা বন্ধ করিয়া দে, ঠোমাব মুখে 
রৌদ্র লাগিতেছে |” 

নবঘন উঠিয়া জানালা বন্ধ কাবা! দব। বসিলেন। রাণী বলিলেন 
“মফস্বলে বেশী বাকী আছে আমার এরূপ বোধ হয ণা। আমি সওদুর 
জান, র।জা এ সকন ছুষ্ট লোকগুণার পরামশে ক্রমাগ 5 আগ।ম খাজান। 
আদায় কারতেন, তা" না হইলে খরচ কুখাইঈবে কেন? ভাহাতে কত 
প্রজা কত সময়ে মানিয। ক।দ! কাটা ক।রয়ছে, কিন্ত হাহ! কিছুই শুনেন 
নত |” 

“তবে আমাদের এই ।বপদের সময় প্রজ।।দ.গর নিকট হইতে যে 
কিছু আদায় করতে পারির সে আশা ০ নাই 1” 

“না|” 

“গবে এখন উপায় কি? দেনা শে।ণ পড়িয়া থাকুক এখন এই উপ- 
স্থিত বায়, শ্রাদ্ধর কি উপায হইবে 1” 

“কিরূপ ভাবে শ্রাদ্ধ কারতে চান?” 

“মা! সে কথা তুমিই ভাল জান, আঁম্জকি জান? আমি ত এসব 
[বয়ে সম্পূর্ণ অন্ত ! তবে আমি এই পর্যস্ত বুঝ আমাদের বর্তমান 
অবস্থা অনুসারে যাহা না হইলে নয় তাখাই কাঁরতে হইবে । কিন্ত এ 
কথা? আবার দেখিতে হষ্টবে যে এদেশে বাবার নাম যেরূপ প্রসিদ্ধ, 
তাহাঁর নামের সম্ম(ন যাহাতে রক্ষা! হয় তাহা? করিতে হইবে ।” 

“ভাত বটেই । আমার বোধ হয় অন্ততঃ পক্ষে পচ হাজার টাকার 
কমে শ্রাদ্ধ হইবে না ।” 

“কি ? পীচ হাজার ? এত টাক! কোথায় পাইব ?”, 


১৮৮ ডিয়ার চিত | 


শি” শি সি সরি স্যরি সপ আপস শস্পরিী সর সস আনি 


“বাছা, তুমি ভাবি? না। আমা বাব | আমাকে ষে মাসহাব। দিতেন, 
তাহাব কিছু কিছু জমাহযা আম ছু হাজাব টাকা করিযাছি। আব 
আমাব গহনাগাল ৩ অ।ছে? তাহাব দাম9 অন্তগঃ পক্ষে তিন 
হাজাব টাকা এখন ভবে | তুমি উহ দ্ব।বা এখন কার্যা উদ্ধাব কর, তুমি 
বীচিষা থাকিলে সব হবে ।” 

মাতাব কথা শুনিষা নন্ঘনেব চক্ষে জল আসিণ। তিনি চক্ষু মুছিষা 
বলিলেন, 

“মা । আমি কোন্‌ প্রাণে তোমাব গাষেণ গশনাগুলি লহষা বেচিযা 
ফেলিব ? আব কি বকমেহ বা তোমাব বহু কষ্টে সঞ্চিত এহ ট কাগুলি 
কাড়িযা লইব ? আমি প্রাণ থাকিতে ৩।হা পাবিব না 1” 

পুজ্রেব কথ! শুনিষা মাতাব চক্ষে জল আসিল । বনু আযানে 
প্রশমিত মশ্রুধাবা আবাব প্রবাহি5 হণ্ষাতে তাহাব গগ্ডদেশ ভাসিষা 
গেল। তিনি অঞ্চল দিষ! চক্ষু মুছিযা বালবোন-_- 

"আবে নব । তুই একথা বশ্লযা আমাব প্রাণে ব্যথা দিস্‌ কেন বে? 
আবে তুই আমাব অঞ্চলের ধন» আমাব অঁ।ধাবেব মাণিক। আমি 
অনেক চেষ্টা কবিষ! তোকে লেখা পড়া শিখাঈটযা ম।ন্ুষ কবিযাছি তুই 
আমাব উজ্জ্বল বত্ব। তুই বীচিযা থাকিলে আমাব আব ভাবন! কি? 
তৃই ইচ্ছা কৰিলে এবপ হাল্পাৰ ভাজাব টাকা উপার্জন কাবতে পাবিবি। 
তোর কাছে একযট! টাক কি ?” 

নবঘন অশ্রজল মুছিষা বলিলেন, “আচ্ছা, মা। অ'মি তোমাব কথা 
শুনিব ৷ বাবাব শ্রাদ্ধেব জন্য টাকাব নিতাস্ত দবকর, তাই তোমাব সেই 
ছুই হাজাব টাকা হাঁওলাৎ লইব | কিন্ত তোমাব গাষেব গহনা আমি 
কিছুতেই বেচিতে পাবিব না । 

“আবে বেচিবি কেন ? এগুলি লইষ! বন্ধক দিলে অন্ততঃ পক্ষে ছুই 
হাজাব টাকা পা.৪ষা যাইবে ৷ এই চাবি হাজাব টাকা নগদ হাতে আসিলে 


চতুর্থ অধ্যায় । ১৮৯ 


টি 


একরকম কাজ চালাইদ্ত পারিবি। তারপর তুই রোজগার করিয়! 
সেগুলি খালাস করিস! এ গহনাগুলি ত এখন ঘরেই পড়িয়া থাকিবে? 
আমাদের ঘরে না থাকিয়া বরং মহাজনের ঘরে থাকুক 1” 

“আচ্ছ। মা । আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম কিন্তু মামি 
প্রতিজ্ঞা কারতেছি, মদি দাসত্ব কাঁদতে হয়, তাহা? স্বীকার, কিন্তু এক 
বৎসরের মস্)েই আমি ভোমার গহন1 খাল।স করিব |” 

“প্র তজ্ঞার দরকার কি বাছ। ? তোর নিজের জিনিস তুই যাহা ইচ্ছ| 
তাত করিতে পারি ।” 

“আচ্ছ। মা, শ্রাদ্ধের ত যেন এক রকম বন্দোবস্ত হইল । আর ৮1১০ 
[দন পরে দে বৈশ।খের কী।্তর সদর খাজান। দিতে হইবে, তার কি?” 

“তব ত কোন উপায় দেখি না 1” 

“কস্ত রীজগী যে বিক্রম হইয়া যাইবে ?” 

“এত সহজে নিলাম হঈবে ন।। আমাদের সদর খাজান ত কখন? 
বাকী পড়ে নাই, এই প্রথম | তুমি কাপেক্টর সাহেবের সঙ্গে গিয়া 
সাক্ষাৎ কবিয়া আসিবে । তাহাকে বলিবে যে রাজার মৃত্যু হটয়াছে, 
আমরা খণগ্রস্ত। এক কাঁস্তর খাজান।টা একটু সবুর করিয়া লইতে 
হইবে । আমার বোধ হয়, কালেক্টর সাহেব ভাহা শুনিবেন। পরে 
কান্তিক মাসের মধ্যে এক কম টাকার যোগাড় জরা যাইবে 1৮ 

রাণীর কথ! গুনিয়া নবঘনের মুখে উৎসাহের ছটা! ফিরিয়া আসিল ; 
তিনি বলিলেন-__- 

“তামা, আমি খুব পারিব। আর কমিশনার সাহেবও আমাকে 
জানেন, আমাদের বিপদের কথ! শুনিলে, তিনিও আমাকে সময় 
দিবেন 1” 

“কিন্ত, বাব! ! বড় বেশী ভরস! নাই, তাহারাও পরের চাকর, আইন 
কান্ুনের বাধ্য । যাহ হউক তুমি ইহার মধ্যে গোমস্তাদিগের ও দেও- 


লস্ট শপ 


১৯০ উঁড়ষ্যার চিত্র ৷ 


শিস রস সিএ আট বইসা পাস 


যানজীর হিসাব নিকাশ করিয়! দেখ মফস্থলে কন্ত বাকী বকেয়া আছে । 
যেরকমে হউক, কার্তিকের কীক্তিতে ষোল আনা সদর খাজান! দশ 
হাজার টাকা ন! দিতে পারিলে রাজগী রক্ষা করা অসম্ভব হইবে 1৮ 

“তার পরে--এই মোহাস্ত বাবাঁজীর পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার কি 
হইবে ?” 

“যে লেক আপিয়াছে গীহাকে বলিয়। দাও, আমাদের এই বিপদ 
উপস্থিত, এখন টাকা-দেন্য়ার সাধ। নাই । মোহাস্ত বাবাজী ছয় মাসের 
সময় দিন, পরে কতক ট।ক। নগদ দিয়া একট! কীস্তিবন্দী করা যাইবে ।” 

“যদি মোহাস্ত বাবাজী ন| শুনেন ?” 

“না গশুনিলে আর উপায় নাই-_এরাজগী নিলাম করিয়া লইবেন 
তাহা ঠেকাইবার সাধ্য নাহ 1” 

“আর মা, অন্তবন্য খুচরা পাওনাদারগণকেও কিছু কিছু না দিলে 
তারাও ত নালিশ কয়! ।ড'ক্র করিবে ও মহল ক্রোক দিবে ?” 

“তাত দেবেহ 1” 

“তবে এরূপ স্থলে মোহাস্ত বাবাজাই ত আগে ক্রোক দিবেন, কারণ 
তাহার ডি ক্র আগে করা আছে । আর যে আগে ক্রোক দিতে পারিবে, 
তাহার টাকাই আগে আদায় হঈবে। এজন্য বোধ হয় মোহাস্ত বাবাজী 
আমাদিগকে আর সময় দিবেন না ।» 

“বাব! এ সংপারে সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ খোজে । আর তাহা- 
কেই বা কি বলা যায় ? আজ ছুই ব্সর হইল তিনি ডিক্র করিয়৷ বসিয়া 
আছেন ইহার মধ্যে একটা পয়স! তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। তিনি যদি 
ছয় মাস সময় দেন তবে তাহার মহত, না দিলে তাহার দোষ দিতে 
পারি না ।” 

“কিন্ত ছয় মাসের পরেই বা সে টাকা কোথা হইতে আসিবে ?” 

“মে ভাবন! পরে ভাবিও |” 

ক 
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সপ | শিসটি পি 


“তবে আমি গিয়! তাহার লোককে বলি, দেখি সেকি ববে। আচ্ছ। 
ম! ! ছোট ম! এসব কথ! কিছু জানেন কি ?” 

“না বাছ! ! তাহাকে এসব কথা বলিয়া লাভ কি? তার হাতে নগদ 
টাকা কিছু নাই । আর দেখ, বাবা, তুমি আমার সাত রাজ।র ধন এক 
মাণিক আছ. কিন্তু তার হো সাস্বনা পাওয়ার আর কিছুই নাই ? তাৰ 
বড় দুর্ভাগ্য !” 

“কেন মা! আমি যেমন তে।মার ছেলে, তেমন তারও ছেলে-- 
আমি যতদুর সম্ভব তাঁর কষ্ট দূর করিব। ছাট মাকে তবে এসব কথা 
কিছু বলিবার দরকাব নাই। তবে আমি এখন যাই, সে লোকটা 
অনেকক্ষণ বসিয়া আছে 1” 

নবঘন বাহিরে আসিলেন । 

এই ঘটনার পরদিন বাণী একজন খিশ্বাসী লোকের হস্তে গোপনে 
তাহ'ব গহনার বাক্স পুবীতে পাঠাইয়| দিলেন । সেখানে অলঙ্কার বন্ধক 
বাখিয়! ছুই হ'জার টাকা কর্জ কবা হইল । রালীব ছুই হাজার ও এই 
দুই হাজার এই চারি হাজার টাক।ষ রাজার শ্রাদ্ধ এক রকম নির্বিগ্নে 
নির্ধাহ করা হইল। কিন্তু দেনাব জন্য নন্ঘন অস্থির হইয়া পড়িলেন। 
সম্পত্তি রক্ষ! করা কঠিন হইযা উঠিল । 





প্রি 





অভিরাষের মন্ত্রণ! | 
ফান্তুন মাস, বেলা অপবাহব। স্র্যা চন্ত্রমৌলি পাথাডেব পশ্চিদ 
দিকে হেলিয পড়িযাছে । বাজাব বাড়ী এখন ছাষাষ ঢাকা পড়িযা্টে । 
কিন্তু পাহাড়েব শৃঙ্গ গুলি অস্তগ।মী স্র্য্যেব কনকশোভায ভূষিত হইযাছে। 
এক্টা শৃঙ্গের শি'রাভাগে ছুষ্টটা ঘুবক আসিযা উপস্থিত হইল। শাহাব 
একটী অভিবামনুন্দ৭ রা, অপবটা বাজ। নবঘন হুবিচন্দন | 
বলা বাহুলা পিঠার মৃতু।ব পর নবঘনই বাজা হইযাছেন। কিন্তু 
তিনি রাজোচিত উপাধি বাহুল্যেব (ববোধী। সেজন্য তাহা পিতৃদত 
সাদাসিধে নামটা এখনও বর্তমান বহিষাছে | তাহীর বেশ ভূষারও বিশেষ 
কোন পারিপটা নাই। তাহা পরিধানে সামান্ত একখান সা'দ! ধুতি, 
গাঁষে একটা সার্ট। তিনি পিতার নাষ বুহুসংখ্যক ভূত,পবিবৃত হইয়া 
যাতায়াত করেন না! এবং পদব্রজে গমনও অপমানের কার্ধা মনে কবেখ 
না। তিনি একগাছি মোটা ছড়ি হাতে করিয়া অভিরামের সহিত 
পর্বতারোহণ করিয়াছেন। তাহার! পর্বত শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া! একটা 
আম গাছের ছায়ায় প্রস্তরের উপর বসিলেন ৷ তখনও সেখানে সুর্যের 
তাপ প্রথর ছিল। উভয়েই ঘর্মাক্ত হইয়াছিলেন | 


পঞ্চম অধ্যায় । ১৯৩ 


অভিরাম রুমাল এর্দয়! মুখ মুছতে মুছিতে বলিলেন, “কেমন ? আমি 
ত বলিয়।ছিলাম আপন।র খুব কষ্ট হইবে ?” 

নবঘন হাতের ছড়িটা পার্খে রাখিয়। বাঁললেন, “কষ্টটা আমার বেশী, 
না তোমার বেশী হইয়াছে? তুমি জান আমার শারীরিক পরিশ্রম করি- 
বার অত্যাস আছে । আমি রোজ বোজ ঘোড়ায় চড়িয়৷ থাঁকি 1” 

“কিন্ত আপনার যে কিছু কষ্ট না হইযাছে, তাহা! ত নয় %৮ 

“হা, কিছু কষ্ট কোন্‌ না হহযাছে-__কিস্ত মনে রাখি9। আমার 
পিতার এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাতে হইলে পান্কীর দরকার হইত । 
আমি তাহার উপবে ক» অধিক উন্নতি লাভ করিযছি !” 

“সে কথা সতা। আমঘী আশ। করি, আপান সকল বিষয়েই তাহাব 
চেয়ে এইবপ উন্নতি লাভ কবিবেন |” 

“তাহা কি কখন সম্ভব? তাহার শঠ দোষ ছিল স্বাকার করি, 
কিন্ত তাহার অস্তঃকরণ বড়ঈ উদার ছিল। তিনি পরেব ছুঃখ দেখিতে 
পরিতেন না, লোককে অকাতরে দান করিতেন । আর তাহার চক্ষু- 
লজ্জাটা এত বেশী ছিল যে, তিনি কাহাকে৪ও কোন কটু কথা বলিতে 
পারিতেন না ৮ 

উহা বলিতে বলিতে নবঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন । তাহার 
চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল » তিনি রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিলেন। পরে 
বলিতে লাগিলেন__ 

“তুমি সর্ব বিষয়ে উন্নতির কথা বলিহেছ, আমি কিন্তু এই সম্পতি 
রক্ষার কোনই উপায় দেখি না। মনে আছে, আমি তোমাকে আর 
এক দিন বলিয়া ছজ্/ম এই র।জগী আমার হাতে আসার পুর্বে মহাজন- 
গণ ভাগ-বণ্টন করিয়! লইবে। প্রকৃত তাই ঘটিতেছে। আমি এখন 
খণদায়ে জড়িত। পুরীর মোহাত্ত চতুভূ্জ রামান্থজ দাস ৩৫ হাজার 
টাকার ডিক্রি করিয়। সংপ্র ত এঈ মহাল ক্রোক দিয়াছেন । এততিন্ন যে 

১৩ 


১৯৪ উড়িষ্যার চিত্র 


আম. স্পস্ট শষ শি সস সর ও পাস পপি 


সকল খুচর! দেনা আছে, তাহাঁও প্রায় ২০ হাজার টাকা হইবে । মায়ের 
গহন! বন্ধক রাখিয়া! কোন ক্রমে বাবার শ্রাদ্ধ করিয়াছি । আমি প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলাম, এক বৎসরের মধ্যে সে গহন! খালাস করিব, কিন্তু এ 
পর্য্যস্ত তাহার কিছুই করিতে পারিতেছি না। গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও ছুই 
কিন্তীতে ১০ হাজ।র টাক! বাকী পড়িয়ছে । কালেক্টর সাহেব অনুগ্রহ 
করিয়া এই বৈশাখ ম।স পর্য্য্ত সময দিযাছেন। কিপ্ত সে টাকা আদাঁ- 
য়েরও কোন পথ দোঁখ না ।” 

“কেন, মফস্থলে যে সকল প্রজার খাজান! বাকী আছে তাহা আদা- 
যের বন্দোবস্ত করুন না? আমলাগণ কি কবিতেছে ?” 

“আমলাগণের কথ! বলিও না-_-সব বেটা চোব। যেষাহা আদাব 
করিত, সে তাহ! ভাঙ্গিষ। খাহত, প্রজাগণ আগাম খাজান! দিষা মবি 51৮ 

“কিস্ত আপনি এ বিষষে ভাল বন্দোবস্ত করুন ন! ?” 

“তাহাও করিতেছি । আমি রাজাভার গ্রহণ করার পর তাহাদের 
সকলের নিকাশ গ্রহণ করিয়াছি । প্রায় ৮১০ জন লোঁক নিকাশ দিঠে 
না পারায় বরখান্ত হইযাছে। শুদ্ধ রাজমর্ষ্যাদার খ।তিরে আমি এ৩গুলি 
লোক রাখাঁও অনাবশ্তক মনে করি। ভাল বিশ্বাসী লোক ৪1৫ জন 
থাকিলেই যথেষ্ট । আর মফস্বলে যে ছুইটী কাছারী আছে, সেখনেও বেনা 
বেতন দরিয়া ছুই জন তহশীনদাব নিধুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছি । কম বে৩- 
নের কম্মচ/বিগণ প্রায়ই চোর হয। বাড়ীতে অনেকগুলি অতিরিক্ত দস 
দাসী ছি, ৩াহাঁদের আধকাংশ বিদাষ করিয়। দিয়াছি। এইরূপ সকল 
বিষয়েই স্থবন্দোবন্তের চেষ্টা করিতেছি । আমি নিজেও মফস্বলের গ্রামে 
গ্রামে ঘুরিষা প্রজাদিগের নিকট খাজানা আদায়ের চেষ্টা করিতেছি । 
অধিকাংশ প্রজাই আমার এই ছুরবস্থা দেখিয়া! এক বৎসরের .খাজান। 
আগাম দিতে সম্মত হইয়াছে । কিন্তু ব্সরের অবস্থাও বড় ভাল নয়, 
তাহাদেরই বা কি বল! যাষ। দেখা যাক কত দুর কি হয়।” 


শি 


পঞ্চম অধায় | ১৯৫ 





র্পস পস্সি -সরসস্সসসিি বব পপর লি পি স্টসিস্ছিতি | চা পিস্িরলি পরা আসিস পি সপ জজ 


“এখন দেনা শোঁধের কি উপায় করিয়াছেন ?” 
“এখন পর্যান্ত কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই । তবে তোমার সহিত এ 

বিষয়ে একটা পরামর্শ আছে ; সেজন্য তোমার্কে আসিতে লিখিয।ছিলাম।” 

“বলুন। আমার দ্বারা আপনার যদি কোন উপকার হয়, তবে আমি 
প্রাণপণে তাহা কবিব |” 

প্ওী পশ্চিমের দিকে তাকাইযা দেখ-_একটা বিস্তীর্ণ শালবন -প্রায় 
৫ মাইল ব্যাপিয়া আছে । ইহার মধ্যে মধ্যে কযেকটা ছোট পাহাড়ও 
দেখিতেছ । আমার মনে হয, যদি এই শাল গাছ কাটি! অন্তত্র চালান 
দেওযা যায তবে এহ বাযবসাষে অনেক টাকা লাভ হইতে পাবে। তুমি 
ইহার কোন বন্দোবস্ত করিতে পার কি? হোমাকে আমি অবস্থাই 
লাভের অংশ দিব, কিন্বা৷ যাঁদ মাসিক বে৩নে কাজ করিতে স্বীকৃত হও, 
আমি তাহাতেও বাজি আছি। দেখ, আমি ঠোম।কে বিশেষরপে 
বিশ্বাস করি বলিযা! তোমাকে এ কাজেব ভাব দিতে চাহি। আমার 
আমলাগণের কাহাকে আমি এ ভাব দিতে চাহি না। তুমি আইন- 
পরীক্ষা ফেপ হইযা এখন ত একরকম বসিযাই আছ ' আর ওফালন্রী 
করিয়াই বা বেশী কি কবিবে? আমার বিশ্বাস, তুমি এই বাবসায়ে 
মোগদান করিলে, তোমার ভবিষাতে অনেক উন্নতিব আশা! আছে ।” 

অভিরাম কিষতক্ষণ চিন্তা করিয! বলিল _-“আপনি ঠিক বলিয়াছেন । 
আমি যে আর প্রিডার-সিপ্‌ পাশ করিয| 9কাণতী করিতে পারিব, আমার 
সেভরস! নাই। তবে আপনি বড় লোক, রাজা, আপনি আমর 
হিতৈষী, আপনার দ্বারা অনেক উপকার প্রতাশা করি; আপনি ইচ্ছা 
করিলে, আমার মত একজন লেকের অনেক উদ্লতিবিধান করিতে 
পারেন। আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন ও ভালবাসেন, ইহা আমার 
পরম সৌভাগ্য । আমি আপনার উপদেশ অন্ুনরেই চলিব_এ সুযোগ 
কখনও ছাড়িব না। আপনি এই শালকাঠ অন্তত্র লইয়! বিক্রয় করিবার 


১৯৬ উড়িষযার চিন্র। 
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কথ! বলিতেছেন, কিন্তু অন্থাত্র লইয়া ফাণয়ার প্রয়োজন কি? এখানেই 
ইহ! বিক্রয় হইতে পারে ।” 

নবঘন সাগ্রহে বলিলেন-_“সে কি রকম ?” 

অভিরাম বলিল-_.«আপনি অবশ্তই শুনিয়ছেন, মান্দ্ীজ হইতে ইষ্ট 
কোষ্ট রেলএয়ে লাইন এদ্দিকে আসিতেছে । খোড়দা পর্যযস্ত তাহারা 
লাইন কাটিয়া আসিযাছে-_শীঘ্রই আপনার এলাকার নিকট আসিবে, 
এমন কি, আপনার এলাকার মধা দিয়া সে লাইন যাইতে পারে । সেই 
রেলওয়ের জন্য অনেক শ্লিপার কাঠের প্রয়োজন হইবে, অনেক পাখরও 
লাগিবে ।” 

নবঘন উৎসাহের পহিত উঠিয়া দীড়াইর়! বলিলেন-__“বেশ ঠ! তুমি 
খুব ভাল পরামশ করিয়াছ ! আমার মাথায় কিন্তু এ পর্যস্ত ইহা আসে 
নাই। আচ্ছা, তুমি কালই যা', সেই রেলওয়ের এজেণ্টের নিকট গিয়া 
এই শাল কাঠ ও পাথর বিক্রয় করিবার একটা বন্দোবস্ত করিয়৷ এস |” 

“আপনি অত ব্যস্ত হইবেন না। আমি বলি শুন্ুুন,_এখন কেবল 
লাইন ঠিক হইতেছে, এখন ০ অনেক দেরী । প্রথমে লাইন ঠিক হইবে, 
পরে জমি সংগ্রহ করা হইবে, পরে আপনার কাঠ ও পাথরের দরকার 
হইবে। তাহারা এত আগে কাঠ ও পাথর কিনিবে কেন? আর 
কোন্‌ জায়গ! দিয়া লাইন যাইবে, তাহাও ত ঠিক হয় নই। তাহারা 
লাইনের সন্নিকটবর্তী স্থান হইতেই কাঠ ও পাঁথর কিনিবে । দুর হইতে 
লইতে তাহাদের যে অনেক খরচ পড়িবে 4” 

“তবে এখন তুমি গিয়া তাহাদের এজেণ্টের সঙ্গে কথাবার্তী করিতে 
পার, যাহাতে তাহারা আগাম টাক! দিয়া নেয় |” 

অভিরাম ( একটু হাসিয়া ) তাহাদের ত এখনও আপনার মত এত 
বেশী গরজ নাই । সাহা হউক, আমি কালই যাইব । দেখি কি করিতে 
পারি | কিন্তু ইহাতে আপনার উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়ার 


পঞ্চম অধ্যায় । ১৯৭ 


সম্ভাবনা কম । তকে আমি কটকের ৪ কলিকাতাব কাঠ ব্যবসায়িগণের 
নিকট এই খল কাঠ বিক্রযের প্রস্ত/ব করিতে পার ।” 

“আচ্ছা_-তোমার উপর এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভার রহিল। চল, সন্ধা! 
হয! আসিল- আমরা এখন আস্তে আস্তে ন।মিয়! পড়ি ।” 

ইহা বলিয়া হুঈ জনে উঠিলেন ও পাহাড় হহতে নিয়ে অবতরণ করিতে 
লাগিলেন । এখন স্থ্য্য অন্ত যায় যাষ হইয়াছে । পাহাড়ের উপরের 
বৃক্ষশ্রেণীতে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে ৷ পক্ষিগণ ডাঁকিতে ডাকিতে 
কুলায়ে ফিরিয়া আসিতেছে । পাহাড়ের নিম্নদেশ হইতে গাভীর হাঘ।রব 
শুনা যইতেছে। নবঘন ও অভির।ম নিঃশবে নামিয়া যাইতে ল(গিলেন। 
ক্রমে তাহারা দেব-মন্দিরের পশ্চাথ্ভাগ দিয়া অবন্তণ করিয়া, সেই মন্দি- 
রেব প্রশস্ত সোপান-শ্রেণীর উপর উপবেশন করিলেন। তখন চাদ 
উঠিয়াছে। তাহাদের পার্খস্থ বকুণ বৃক্ষেব ছায়া! এন্দিরের প্রাঙ্গনে পড়ি- 
য়াছে। মৃছ্ুমন্দ সমীরণে গাছের পাত! কাপিতঠেছে, তাহার ছায়াও কাপি- 
তেছে। আর সম্মুখস্থ সরোবরের নাল জল? মুছু পবনসঞ্চালনে কাপিতে 
কপিতে ক্ষুদ্র বীচিমালায় পরিশেরভিত হইতেছে । নানা দিকৃ হইতে 
পক্ষীর কলরব শুন! যাহতেছে । গাছের উপর বসিয়া একটা কোকিল 
ভয়ানক গলাবাজি করিতেছে । তাহার স্বর-তরঙ্গের প্রতিঘাতে যেন 
গ1ছের বকুল ফুল ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িঠেছে । 

নবঘন বলিলেন,”দেখ, কেমন পরিষ্কার জোতন্না উঠিয়ছে!-__এইরপ 
জ্যোত্শালৌকে সেই কাটভুড়ী ভীরে বেড়ানর কথা মনে পড়ে কি?” 

“হাঁপড়ে বই কি? আর আপনার সেই সমাজ-সংক্কর সম্বন্ধে 
বক্তু,তাও মনে পড়ে 1” 

নবঘন ( একটু হাসিয়! ) ভাল কথা, তোমার বিবাহের কথাত কিছুই 
আমাকে বল নাই? পাত্রীটী কেমন? পছন্দ হইয়াছে ত?” 

"আপনার সে খবরে কাজ কি? আপনি ত বিবাহ করিবেনই 


১৯৮ উড়িষার চিত্র । 


না প্রতিজ্ঞবদ্ধ হইয়াছেন ? এখনও সেই দসীর তর আছে কি? কেন, 
আপনি ত এখন স্বাধীন ?” 

পছ।, আমার আবার বিবাহ ! আমি এখন তেরূপ খণদায়ে বিপদ্‌- 
গ্রস্ত, এখন আমার সে চিন্তার কোনই অবসর নাই ।” 

“চিরদিন ত আর আপনার এই খণদায় থাকিবে না ? বিবাহ করিতেই 
হইবে, তবে এখনই করুন, আর পাঁচ দিন পরেই করুন। আর আপনি যদি 
আমার কথা শোনেন, তবে“আমি একপ একটা সম্বন্ধ করিয়। দিতে পারি যে, 
তাহাতে আপনি এখনি খণদায হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন !-_-আর দাসীর 
ভয়৪ থাকিবে না-_-মার কন্তাঁটাও রূপে গুণে আপনারই যোগ্য হইবে ।” 

“সে কেমন? তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করিতেছ। আর তুমি আমাকে 
বোধ হয় কাহার ৪ নিকট বিক্রয় করিতে চাহিতেছ !” 

“না, ঠাট্টা নয়, আমি প্রকৃত কথাই বলিতেছি। সে কন্যাটার কথা 
আমি বিশেষরূপে জানি। আপনি অবশ্য জানেন, চাণক্য মুনি বলিয়া- 
ছেন “শ্রীরত্বং ছুফ,লাদপি ;” কিন্তু আমি যে কন্তাটার কথা বলিতেছ 
সেটা বাস্তবিকই একটা রত্ব! অথচ সেটী দুষ্ধলেও জন্মগ্রহণ করে নাই। 
তবে অবশ্তই কোন রাজকন্তা নহে । কিন্তু আপনার ত রাজকন্তা। বিবা- 
হের অমত পুর্ব্ব হইতেই আছে ।” 

“তবে কোন নীচবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয় তার 
বাপ খুব বেশী টাক! দিতে চায় ?” 

“আজ্ঞে না । আপনি সেরূপ মনে করিবেন না- তাহা হইলে কি 
আর আমি সে সম্বন্ধ উপস্থিত করি?” 

"তবে আসা কথাটা তাঙ্গিয়। বল না কেন? সে কন্তাটা কে?” 

পসপ্তুকোটের রাজার দৌহিত্রী-_বীরভদ্র মর্দরাজের কন্তা 1” 

"বটে! হা, আমি বীরভদ্র মর্দরাজের কথা শুনিয়াছিলাম- লোকটা 
তগ্নানক ছুর্দাত্ত ছিল। তাহার আবার কন্ত। কিরূপ ?” 


পঞ্চম অধ্যায় । ১৯৯ 


সি রিনি ৪৯ 


“কেন? লোকটা দুর্দান্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাব বুঝবি আর কন্তা 
থাকিতে পারে না ?” 

“আমি বলিতেছি-_বীরভদ্ত্র না মরিয়! গিয়াছে ?% 

প, মরিযাছেন বই ঝি । কিন্তু তাহার কন্তা ত আর মরে নাই? 
তাঁহার কন্তা শোডবতী এখনও রূপ-শোভা বিস্তার করিয়া বাচিয়! আছে ।” 

“তুমি দোখিতেছি, তাহার একজন ভারি ভক্ত! তুমি ঠাহাকে দেখি- 
যাছ কি?” 

“আমি নিজের ছুই চক্ষুতে দেখি ন|ই বটে, কিন্তু বিবাহ করিবাব পর 
'আমার যে আব এক জে।ড়! চক্ষু হইয়া ছ, সেই চক্ষুতে দেখিয়াছি!” 

“বটে! সে কন্তাটা তোমার স্ত্রীর কেহ হয না কি?” 

“তাহার সম্পর্কে ভগিনী ও ঘনিষ্ত।য় সখী ।” 

“তবে ত তাহার সাটিফিকেটের কোন মূলা নাই ?” 

“মূল্য আছে কি না, আপনি নিজেই দেখিতে পারেন। আমি যত 
ফুব শুনিষাডি, এপ রূপবতী ও গুণবতী কন্তা নিতান্তই ছর্গভ।” 

“আচ্ছা, তাহা হইলে এত ট।ক। দিতে চাহে কেন ?” 

“দিতে চাভিবে কে 1? মর্দাবাঁজ সাস্ত ত মরিষা গিয়াছেন। তিনি 
উইল করিষা তাহর নগদ সম্পত্তি ৫০ হাজার টাক! এই কন্ত।টীকে বিবা- 
হেব যৌতুকম্বরূপ দিয়! গিয়াছেন! তাহার ইচ্ছা, কন্তাটা একটা 
স্পাত্রে পড়ে । আমার শ্বশুর, আর গোপালপুর মঠের মোহাস্ত বাবাজী 
নরোত্তম দাস, সেই উইলের অছি নিযুক্ত হইযাছেন। আপনার সঙ্গে 
কন্ঠাটীর বিবাহ হইলে, বিপদেব সময় আপনার সে টাকায় অনেক উপ- 
কার হইবে, সন্ত নাই 1” 

“তবে-__আমি বুঝি টাঁকার লোভে সেই মেয়েটাকে বিবাহ করিব? 
আমার দ্বার তাহা হুটবে না 1” 

অভিরাম মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন বিপদ ! আমি 


২০০ উড়িষ্যার চিত্র। 
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কি তাই বলিতেছি? আমি বলি এই, কেবলমাত্র সেই কন্তাটাই 
বিশেষ লোভের বস্ত সন্দেহ নাই, টাকাটা কেবল তাঁহার একটা আন্- 
বঙ্গিক প্রাপ্তিমাত্র। সে টাকার কথ! চুলোয় যাক, আপনি মনে করুন 
যেন, তাহার কিছুমাঁজ টাকা না । আমি কেবল সেই মেয়েটার জন্যই 
সেই মেষেটীকে বিবাহ করিতে বলি ?” 

তুমিও যেমন-_-আমার ত কালাশৌচও এখন পর্ধ্ত্ত যায নাই! 
আমি বুঝি ইহ।র মধ্যেই বিবাহের জন্ত পাঁগল হইব ?” 

“আজ্তে, আমি কি তাই বলিতেছি যে আপনি বিবাহের জন্য পাগল 
হইয়াছেন ? কথাট! উঠিল, তাই আপনাকে বলিয়া রাখিলাম । সময়ে যদি 
আপনার বিবাহে মত হয, তবে গবিবের কথাটা একটু ম্মরণ করিবেন ।” 

“তুমি বুঝি তাহাদের কাছে ওকালতী নিয়াছ ? পরীক্ষা পাশ না 
করিয়াই তোমার ওকালতীতে এই বিদ্যা, পরীক্ষ। পাশ করিলে দেখিতেছি 
তুমি একজন ভারী উকিল হইবে ।” 

“কিন্ত মহাশয়ই ত আমাকে সে বিষয়ে ইতিপূর্ধেই অক্ষম মনে 
করিয়ছেন !” 

নবঘন ( একটু হাঁসিয়! )_-“তোমার সঙ্গে আর কথায় পাঁরিবার যে 
নাই । যাহা হউক, আপাততঃ এ সব প্রস্তাব না করিলেই আমি তোমার 
নিকট বাধিত থাবিব। আমাকে একবার শী্রই পুরীতে যাইতে হইবে, 
একবার মোহান্ত চতুভূ্জ রামান্ুজ দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দেখি, 
তাহার টাকাটা ক্রমে পরিশোধ করিবার কোন বন্দোবস্ত করিতে পারি 
কিনা । তুমি এদিকে শালকাঠ বিক্রয়ের বন্দোবস্ত কর !” 

এই সময়ে এদব-মন্দিরে সান্ধা আরতির জন্য ঢাক, ঢোল, এঙ্খ, 
ঘণ্টা বাজিয়! উঠিল। তাহার! উভয়ে দেবদর্শনে গমন করিলেন । 


স্পা র্ট উরিস্া 








পুরী_ জমুদ্রতটে। 

আজ ফাস্তন মাসের পুর্ণমা তিথি | পুৰীনগরা আজ্জ আনন্দ উৎসবে 
উন্মত্ত । আজ শ্রীশ্ীজগন্নাথ মহাপ্রভুর দোলযাত্রা এবং ্রীশ্রীচৈতন্ত- 
মহাপ্রভূর জন্মেৎ্সব। সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে | পুর্ণচজ্দ্রের রজতকিরণে, 
সেই সৌধ অগ্রালকাময়ী নগরীর শোভা শ৩গুণে বর্ধিত ভ্ইয়।ছে । কিন্তু 
পূর্ণসুধাকর-সমুজ্জল সমুদ্র তীরের শোভ! অনির্বচনীয় । 

পাঠক কখন? চন্্রলোকে পুরীর সমুদ্রতীরে বেড়াইরছেন কি? 
ষদি বেড়াইয়া থাকেন ভাল) নচেৎ সেই মহৎ অপেক্ষা9 মহান্‌ঃ 
বিশাল মনোহর দৃশ্ঠ লেখনী দ্বারা আঁকিয়া দেখাইতে পারি সে ক্ষমতা 
আম।র নাই । সেই রজত ধবল সৈকতভূমি--কোথা€ উচ্চ, কোথাও 
নীচ- স্থানে স্থানে সৌধ-অক্ট।লিকাখচিত-_শুত্র চন্ত্রকিরণ অঙ্গে মাখিয় 
হাসিতেছে। সেই অনস্তপ্রসারিত দিগন্তপ্রধাবিত, স্ত্নীল সমুজ্জল 
নীলান্ুধি তরল স্লিদ্ধ শশিকরসম্পাতে এক অনুপম মাধুর্য)ময় দিব্যকাস্তি 
ধারণ করিতেছে-_ফেন অনস্ত স্ৎস।গরে চিদানন্ব-স্ুধা উচ্ছলিয়া উঠি- 
তেছে'। সম্মুখে, স্থদুরে অনস্ত নক্ষত্রথচিত, ঈষৎ নীলাভ আক:শ সেই 
গাঢ় নীলোজ্জল বারিরাশির মধ্যে হেলিয়! পড়িয়াছে-_যেন অনস্ত আকাশ 
অনন্তসাগরকে আলিঙ্গন করিতেছে । নুদুরে ঈষৎ কম্পমান সাগরবক্ষ 


২০২ উঁড়ি্যার চিত্র। 


আস ৩ পরস্পর তাস | জপ পো এ কি এ সস লস পি শি শস্ সি শম্িপ সসি পাপা পপর শি 


চঞ্জালোকে টলমল করিতেছে, কিন তটপ্রান্ত উচ্চ উর্দিমাল! রজতমুকুট 
শিরে ধারণ করিয়! হেলিয়া ছুলিয়া৷ নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া৷ আসিতেছে 
আসিয়াই বেলাভূমি ডুবাঁইয়া দিয়! ততক্ষণ[ৎ সবেগে ছুটিয়া পলাতেছে । 
বীচিমালার এই অবিশ্রাস্ত লাম্তলীলা সৈকতভূমিকে একবার ভাজি তেছে, 
"আবার গড়িতেছে,_- আবার ভাঙ্গিতেছে, আবার গড়িতেছে ; তাহাঁকে 
শুভ্র ফেণপুঞ্জে সুশোভিত করিতেছে । সৃষ্টির কোন্‌ স্থদূর অতীত কাল 
হইতে এই লীলাখেলা চলিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাউ । আর বারিধির 
সেই গভীর বজ্রনির্ধোষ, কর্ণকুহর ভেদ করিয়া অতি প্রচণ্ড আঘাতে 
হৃদয়ের কপাট খুলিয়৷ দেয়, - খুলিয়া দিয়া হৃদয়ের অস্তস্তলে লুকায়িত 
গভীর ভাব সকল টানিয়া বাহির করে । তোমার পশ্চাতে চাহিয়া দেখ__ 
এ অভ্রভেদী শ্রীমন্দির যেন পুরীনগরীর চুড়ারূপে বিরাজ করিতেছে ; 
কিন্তু সুদুর সাগরবক্ষে দ(ডাইলে দেখিনে নীল বারিরাঁশর মধ যেন 
একটী কুবলযকোরক ভাসিতেছে ৷ অনস্ত-সাগর যথার্থ ই অনম্তদেবের 
সুনিশাল প্রতিকৃতি । এই অকুল সাগরভটে ঈড়াইলে সেই অনস্ত-পুরুষের 
আভাষ হৃদয়ে জাগিয়া উঠে । তাহার অনাদি স্যষ্টির অসীম বিশালতা 
উপলব্ধি করা যায়। তাই এ একটা যুবক সমুদ্রতীবে রাস্তার ধারে 
একখানা কান্ঠাসনে বসিয়! ভাবে বিভোর হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে সমুদ্রের 
দিকে তাকাইয়! আছে। 

কতকক্ষণ পরে যুবকটার চৈতন্যোদয় হইল-__তিনি অদুরে একটা স্মধুর 
সঙ্গীতধবনি শুনিতে পাইলেন । সে সঙ্গীত, সমুদ্রেব গভীর গর্জনকে এক 
এক বার ভেদ করিয়া! উঠিতেছে, আবার নামিতেছে-__তাহার স্মধুর 
তান যেন অমৃত নিশ্তন্দন করিতেছে । নবঘন সেই সঙ্গীত লক্ষ্য করিয়া 
ধীরেধীরে অগ্রসর হইলেন__নিকটে গিয়া দেখিলেন, একজন বৃদ্ধ বালুকার 
উপরে বসিয়া ভক্তিগদ্গদ্-কণে একটা সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করিতেছেন-_ 


ও ০ সু ০ ০ 


যষ্ঠ অধ্যায় । ২০৩ 


শৃণোষ্যকর্ণঃ পরিপত্তসি ত্বম্‌ 
অচক্ষুরেকো বছুরূপ-রূপঃ । 
অপাদহস্তো জবনো গ্রহীতা! 
ত্বং বেসি সর্ধং নচ সব্ববেদাঃ 


অণোরণীয়াংসং অসতস্বরূপং 
ত্বাং পশ্ততো জ্ঞান নিবৃত্তিরগ্র্যা । 
ধীরস্ত ধার্ষযন্ত বিভপ্তি নান্তৎ, 
বরেণারূপাৎ্ পরতঃ পরাত্মন্‌ ॥ 


ত্বং বিশ্বনাভিভূ বনস্ত গোপ্ডা 
সর্বাণি ভূতানি তবাস্তরাণি। 
যদ্ভূতভব্যং তদণোরণীয়ঃ 
পুমাংস্বমেকঃ প্রকুতেত পরস্ত(ৎ ॥ 


একশ্চতুদ্ধা ভগবান্‌ হুতাশো। 
বঙ্ছে বিভূতিং জগতো দদাস্ি | 
ত্বং বিশ্বতশ্চ্ষু রনস্তমূর্তে 

ত্রেধা পদং সংনিদপে বিধাতঃ ॥ 


যথা'গ্ররেকে। বছধা সমিধ্যতে 
বিকারভেদৈ রবিকার-রূপঃ | 
তথ। ভবান্‌ সর্বগতৈকরূপো 
রূপাণ্যশেষাণ্যনুপুষ্যতীশ ॥ 


২০১ উড়িষ্যার "চিত্র । 


বিসিক | এসপি সি সিসির সিসি টি সিসি সরস সপ সপ সপ সস | আসি সপ এপি সপ ওটি জন লাশ শা 


একস্বমগ্র্যং পরমং পদং যৎ্ 

পশ্তস্তি ত্বাং স্থরয়ো জ্ঞানদৃষ্তং | 
ত্বত্তো৷ নান্তৎ কিঞ্চিদস্তি ত্বয়ীই 
যদ্ধাভূতং যচ্চ ভাবাং পরাত্মন্‌॥ 


বুদ্ধ এই স্তোত্র পাঠান্তে নাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন । পরে মুদ্িত- 
নেত্রে কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবনিমগ্ন হইযা রহিলেন । নবঘনও কৌতু- 
হলাক্রাত্ত হটয়া তাহার নিকটে আসিয়! দীড়ইলেন ৷ পরে বৃদ্ধ চক্ষু 
মেলিয়ভি তাহাকে দেখিতে পাইয়| বলিতে লাগিলেন-_- 

“সেই জ্ঞনময় অনস্ত মহ।বিরাটমৃত্তি_-এই মহ[সাগনের ন্যায় বিশাল, 
তাহা আমি প্রিব কিবপে ? ক্ষুদ্র মাঁনঘের তাহাকে উপলব্ধি করা 
অসম্ভব, সুতরাং তাহাকে প্রেম করিবে কিৰপে? তাই আমার 
প্রেমাবভার শ্রীগৌরাঙ্গ এই মহাসাগরেব তীরে বসিষা কি প্রেমের গীত 
গাহিয়াছিলেন শুন ১__ 


কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন সঙ্গী তক বরো 
মুদাভিরীনারীবদনকমলাস্বাদন-মধুপঃ । 
রমাশস্ত ব্রহ্ম! স্থরপতি গণেশাচ্চিতপদে৷ 
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ 


ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে 
ছুকুলং নেত্রাস্তে সহচরী কটাক্ষেণ বিদধৎ। 
সদাশ্রীমদ্বৃন্দাবনবসতিলীলাপরিচয়ে। 
“জগন্লাথস্ামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ 


যন্ত অধ্যায় । 


মহান্তোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে 
বসন্‌ প্রাসাদাস্তে সহজ বলভদ্রেণ বলিনা । 
সুভদ্র! মধ্যস্থঃ সকল স্থরসেবাবসরদো 
জগনাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ 


কূপাপার।বারঃ সজলজলদশ্রেণীরচিরো 

রম। বাণী রামঃ স্ফুরদমলপদ্মেক্ষণমুখঃ | 
স্থরেটক্িরারাধ্যঃ শরাতমুখগণে।দৃগী তচরিতো। 
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ 


পরংব্রহ্মাগীশঃ কুবলয়দলে।ৎকুললনয়নে! 
নিবাসীনীলাদ্রৌ নিহিতচরণোহনস্তশিরসি । 
রসনন্দা রাধাসবসবপুরানন্দনস্থখা 
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ 


রথাবূটো গচ্ছন্‌ পথিমিলিত ভূদেব পটলৈঃ 
স্ততৎ প্রাহুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণা সদয়ঃ | 
দয়াসিঙ্ধুবন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুসদনো 
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ 


ন/চদ্র।জতরাজ)ং নচ কনকমাঁ।ণকাবিভনো 


'ন বাচেহহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবিধে 


সদাকালেকামঃ প্রথম পঠিতো দৃগী তচরিতো 
অগন্নাথস্ববমী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ 


২০৫ 


২০৬ উড়িষ্যার চিত্র । 


৯ম এপ্স পপ স্পস্ট সপ্ত 


হরত্বং সংসারং দুড়তরমসারং স্থরপঠ্ে 
বরত্বং ভোগীশং সততমপরং নীরজপতে ৷ 
অহো! দীনানাথনিহিতমচলং নিশ্চিতমিদং 
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ 

এই “জগন্নাথাষ্টক” গাইতে গাইতে বৃদ্ধের ভাবাবেশ হইল । তিনি 
নবঘনের দিকে চাহিয়া আবার বলিতে লাগিলেন-__ 

“বলিতে পার, আমার সেই গৌর-স্থন্বর কেথায় ? এক দিন পুরী- 
বাসী বাহার এই মধুর গানে মোহিত হইয়াছিল, আজ তিনি কোথায় ? 
শুন, পুরীবংসী আজ তাহার জন্মোৎ্সবে মাতিয়! সন্কীর্ভন করিতেছে, 
কিন্ত আমার গৌর-হরি আজ চারি শত বৎসর হইল, এই সমুদ্রতীরে 
কোথায় হারাইয়া গিরাছে। রী সমুদ্র, তীরে ছুটিয়া আসিয়। আমার 
গৌরকে ভাসাইয়া লয়াছ !_-সমুদ্র ! সেই অমূলা-রত্ব উদরস্থ করিয়া 
তোমার বুঝি লোভ জন্মিয়াছে, তাই বার বার ছুটিয়া আসিতেছ ? 
তাহাকে পাইলে না বলিয়া বুঝ ছুস্‌ ছুস্‌ রবে এ দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ করি- 
তেছ, আর ক্রোবভরে এ গভীর গর্জন করিয়৷ আকাশ কম্পিত করি- 
তেছ ? |ন]_ভুমি তাহাকে আর পাইবে না! সেযেআমার হৃদয়েব 
ধন-_-আমি তাহাকে হৃদয়-কন্দরে লুকাইয়া রাখিয়াছি !” 

ইহা! বলিতে বলিতে সেই মহাভাবপ্রাপ্ত বৃদ্ধের ক্রোধ হয়া 
আমিল। তাহার শরীর কাপিতে লাগিল। তিনি নিস্তব হইয়া বপিয়। 
রহিলেন । নবঘন তাহার পার্খে আসিয়া! তাহাকে ধরিয়া বসিলেন। 
পাঠক অবশ্ই চিনিয়াছেন, এই বৃদ্ধ সেই নরোত্তমদ।স বাবাজী | 

কিছুক্ষণ *।রে বাবাজীর চৈতন্য হইল। তিনি চক্ষু মেলিয় নবর্নকে 
দেখিতে পাইয়া মৃতুস্বরে বলিলেন-- 

“বাকা! তুমি কে? তুমি এখানে কেন 1” নবঘন তাহার সন্কুখে 
আসিয়। বলিলেন__ 


ষ্ঠ অধ্যায় । ২০৭ 


স্পস্ট সি রম শপ এ পপর পপি এ শি পি অপি এসসি শব পল পর সর্ট সি আস জি 


“আপনি একটু স্থৃস্থ হউন, পরে বলিতেছি।” 
“আমার জন্ত ভাবিও ন! বাবা, আমার মধো মধ এরূপ হয ।” 
নবঘন, বলিলেন, “আপনি সাধু- মহাপুরুষ !” 

কৃর্ধ চাঁদর দিয়া গা ঝাড়িয়া বলিলেন, পাবা! আমি অতি দীন-_আমি 
ক্ষুদ্র কীটাণুকীট ৷ এ অনস্ত আকাশে অনস্ত কোটা তারকারাজি-_-এই 
অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমাদের এই পৃথিশী কত ক্ষুদ্র _এই 
সমুদ্রতীরের বালুকাকণ! অপেক্ষা ক্ষুদ্র ! সেই পৃ্িধীর তুলনায় মানুষ কহ 
ক্ষুদ্র, একবার ভাবিয়া দেখ-_এই মহাসমুদ্রের বক্ষে সেন একটা ক্ষুত্র তরঙ্গ! 
বাবা, এই অনস্ত বিশ্ব-রাজ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুব্র মানুষের স্থান কতটুকু ?” 

নবঘন বিনীতভাবে বলিলেন _- 

আজ্ঞে, তবে মানুষ কি কখনও বড় হহতে পারে না! ?” 

“পারে বৈ কি? মান্থুষ যেমন ক্ষুদ্র।দপি ক্ষু্র, তেমন আবার তাহার 
মধো এক বৃহৎ হইতেও বৃহন্তর বস্তৰ বীজ লুক্কায়িও রহিয়াছে । সেকি? 
না» চিচ্ছায়া-__সচ্চিদানন্দ অনস্ত পুক্রষের প্রতিবিম্ব । কিন্ত সেই অমূলা 
বস্তর অস্তিত্ব কয় জনে বুঝিতে পরে ? কয় জনে তাহার মূল্য বুঝে, বাঁবা 
এই সংসারে অধিকাংশ লোকের মধ্যেহ সেই অগ্নিষ্ফুলিঙ্গটুকু তম্মাচ্ছা- 
দিত হইয়! প্রায় নিবিয়া রহিয়াছে । জন্মাস্তরীণ স্থক্কঁতবলে যিনি অন্ধু- 
শীলন ঘারা সেই আগুন জালাইতে পারেন, তিনিই মহ।পুরুষ ৷ বে বুগে 
এইরূপ একজন মহা পুরুষের অভ্যু্দয হয, সে যুগ ধন্ত হয! হখন সেই 
প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার সংস্পশে আসিয়া অন্যান্য জীবের মধ্যে9 লুক্কায়িত 
অগ্নিকণ। বিন! আয়াসে জালয়। উঠে !” 

আজে, মুক্তির কি তবে অন্য উপায় নাই? এই বে সহ সহশ্র 
লোক তীর্থঙ্গান করিতেছে, জগন্নাথ দশন করিতেছে, ইহাদের কি মুক্তি 
হবে না? শুনিয়াছি, শান্ত বলে_-“রথে তু বামন দৃষ্ঠা পুনর্জন্ম ন 
বিদ্যতে ।” ইহার অর্থ কি ?” 


২০৮ উড়িষ্যার চিত্র । 


০০ সিসি | শী সি | পে সপরিজপা  ী শি শস্মি পোপ সপ তি জি রসি স্টপ পিএস 


“বাবা ! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। এট শাৃ্রয় বাঁকা বথার্থ, কিন্তু 
উহার অর্থ অন্ত রকম 1 “রথ” অর্থ শরীর, আর প্বামন” অর্গ এই 
শরীরস্থ আত্মা! কঠোপনিষদে এই রথের উল্লেখ আছে, যথা, 

“আত্মানং রখিনং বিদ্ধি শরীবৎ রথমেবতু 1” আর কঠোপনিষদে 
এই “বামনং” শবের ও উল্লেখ আছে, বথা,_ 

“মধ্যে বামনং আসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে 1” অতএন জান! গেল, 
রথে কি না শরীরে, বামন কি না আত্মাকে দেখিলে পুনর্জন্ম হয় না_ 
অর্থাৎ যিনি নিজ শরীরমধাস্থ আত্মাকে দশন করিতে পারেন, কিন। 
শরীর মন বুদ্ধি অহস্কারাদি ইল্জিয়বৃন্তির অতীত 0সই পরমাত্ম বস্তকে উপ- 
লব্ধি করিতে পারেন, তিনিই মুক্তিলাভ কবেন | কাব্রণ, শ্রুতি বলেন--“স 
যো! হ বৈ তৎ্পরমৎ ব্র্ম বেদ ব্রন্দৈব ভবতি |” যি'ন ব্রহ্গকে জানেন, 
তিনি ব্রহ্মস্বরূপে পরিণত হন | বাবা! এখন ঘোব কলিকাল উপস্থিত । 
এখন মান্গুসের বড়ই শোচনীয় অবস্থা । এখন লোকে শাস্ত্রনির্দিষ্ট জ্ঞান- 
মার্গ কি ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিতে চেষ্টা না করিয়া, মুক্তির সহজ উপায় 
সকল কল্পনা! করিয়া লইতেছে । ৩1 অনেক স্থলে লোকে স্বকপোল- 
কল্পিত মত ৭ শাস্ত্রার্থ বাহির করিয়! প্রবঞ্চিত হইতেছে ও অন্তকে প্রব- 
ঞ্চনা কবিতেছে। “একবার শীর্থদর্শন করিলে বা তীর্থনান করিলেই 
মুক্তি লাভ হয়,” “হরিনাম একবার মুখে আনিলে যত পাপ ক্ষয় হয়, 
মানুষের সাধ্য কি তত পাপ করে”--ইতাদি মত সকল এইরূপে উৎপন্ন 
হইয়াছে । কিন্ত বাবা, মনে রাখি, মন্ৃষের সহিত ঈশ্বরের যে বাবধান, 
তাহা পুর্বে য”টুকু ছিল, এখন? ততটুকু আছে! পূর্বে ঈশ্বর প্রাপ্তর 
জ্বন্ত মান্ধষকে যতটা কুচ্ট্সাধন করিতে হইত, এখনও তাহাই করিতে 
হইবে। তাঁহার এক চুলও এক্‌ ওদিক হইবার সম্ভব নাই। বরং 
মানুষ এখন অধিকতর মায়ার বশীভূত হওয়াতে ঈশ্বর হইতে আরও 
অধিক দ্রে.সরিয়৷ পড়িতেছে । 


য& অধ্যায় । ২০৯ 


সলাত পপ পিস | শি পি | আসি শে শাসপিি্সিপসস শি সপ সিস্ট শিস পি শি শি | টি পিসি শিপন সরস আজ পা শি শী অশ 


“তবে তীর্থ দর্শনের কি কোন উপকারিত৷ নাই ?” 

“অবস্তা আছে তাহ! না হইলে কত কত মহান্‌ সাধুপুরুষ এই 
সকণ স্থানে আগমন করেন কেন ? কিন্ত তার্থ-মাহাত্ম্য কয জনে বুঝে 
বাবা ?” 

“আজ্ঞে সেকি রকম ?” 

“এই দেখ না কেন, বৎসর বৎসর কত সহস্র সহশ্র লক্ষ লক্ষ নরন।রী 
৬ গয়াধামে শ্রীবিষু্পাদচিহ্ু দর্শন করিতেছে, কিন্তু কয় জনে তাহার 
প্রক্ক ত মন্ম বুঝিয়৷ কৃতার্থ হইতেছে ? কিন্ত আমার শ্রীচৈতন্য সেই পাদ- 
চিহ্কের মস্যে কি পরমবস্ত দেখিয়।ছিলেন, যাহা দেখিব' মাত্র তাহার 
নেত্রযুগল হইতে যে প্রেমাশ্রধার! প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা আর কখনও 
থামিল না। এই জগন্নাথ মহা প্রভুর শ্রীমৃত্তি পাণ্ডাদিগের নিকট পয়স! 
রোজগারের একটা যন্ত্র বিশেষ ; তোমার আমার নিকট, এমন কি অধি- 

ংশ যাত্রীর নিকট উহা! অন্তান্ পদার্থের ন্যায় একটা জড় পদার্থ বিশেষ, 
ভবে অবস্তই ভক্তির বস্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার শ্রীগৌরাঙ্জ উহার 
মধ্যে কি পরম পদার্থ দেখিয়/ছিলেন যে তিনি অতি সঙ্কোচে, সন্ত্রমে, 
সম্তর্পণে, ভক্তিবিনভ্রভাবে, উহ! দর্শন করিতেন; এমন কি সেই মুষ্তির 
নিকটে অগ্রসর হইতে সাহস করিতেন না--অতি দুরে, সেই গকুড়স্তস্তের 
নিকট ঈীড়াইয়। দর্শন করিতেন |” 

ইসা বলিতে বলিতে বাবাজীর চক্ষে জল আসিল, তিনি চাদর দিয়া 
চক্ষু মুছিলেন | 

“তাই বলিতেছি, তীর্থ-মাহাত্ম্য অতি অল্প লোকেই বুঝিতে পারে । 
অধিকাংশ লোকের নিকট তীর্থদর্শন গজন্নানের মত হয়। যখন তখন একটু 
ভক্তি শাস্তি পবিত্রতার ভাব মনে আমিতে পারে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার 
সংসার আবর্তে পড়িলে তাহা! কোথায় ধুইয়া যায় । তবুঞ লোকে যদি অর্থ 
ও মর্ম্ম বুঝিয়া তীর্থের অনুষ্ঠানাদি করিত তবে কতকট। স্থায়ী ফল হইত ।” 


১৪ 





১১৬ উড়িষ্যার চিত্র । 





"একটা দৃষ্টাস্ত দিয়া বলুন ।” 

“বেমন এই তীর্থে একটা নিয়ম আছে, তীর্থধাত্রী যেকোন একটা 
ফল মহাপ্রভুকে সমর্পণ করিবে, এজন্মে তাহা আর খাইবে না । এই 
ফলসমর্পণের মধ্যে অতি গুঢ় তাঁৎপর্য্য আছে । ভগবান্কে ফল সমর্পণ 
করার অর্থ তাহাকে কর্মফল অর্গণ করা । পুর্বে গৃহিলোকে তীর্থে 
আসিয়৷ কোন একটা ফলসমর্পণের ছলে স্বীয় কর্মফল ভগবান্‌্কে সমর্পণ 
করিয়! যাইত, গৃহে ফিরিয়! গিয়! নিষ্ধাম ভাবে কর্ম করিত, আর কর্মে 
লিপ্ত হইত না। লোকে এই অনুষ্ঠননের প্ররুত্‌ মর্দন ভুলিয়া গিয়াছে__- 
এখন ইহা অর্থহীন প্রণশূন্ বাহা আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে 1” 

নবঘন বলিলেন, ”"আপনা'র নিকট অনেক মূল্যবান উপদেশ শুনিয়া 
ক্কতার্থ হইলাম । আমার আর একটি জিজ্ঞান্ত আছে। আচ্ছা, পুরু- 
যোত্তম ক্ষেত্র হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্ঘস্থান। এখানে জ্ঞান 
বিজ্ঞানের কথ! ও ভক্তির কথা ত কিছুই শুনি না, কেবল ভোঁগরাগের 
কথাই শুনিতে পা; লোকে ভোগ নিয়াই ব্স্ত। ভ্রগন্নাথ মহাপ্রভু 
যেন এখানে কেবল ভোগ খাওয়ার জন্যই বিরাজমান আছেন ?” 

প্বাবা ! আজকালকার লোকেরা নিজেরা ভোগাসক্ত বলিয়া, তাহারা 
মনে করে, ঠাকুরও বুঝি কেবল ভোগ খাইতেই ভালবাসেন । তাই 
তাহারা ভোগ লইয়াই ব্যন্ত। আর সেই ভোগই বা প্রন্কৃত ভক্তিপুর্বক 
কয়জন লোকে দিয়! থাকে ? তুমি দেখিবে, এখানকার অধিকাংঙ পাণ্ডা 
মোহাস্ত মহাপ্রভৃকে উপলক্ষ করিয়া নিজেদের ভোগলালসা চরিতার্থ 
করে। ঈশ্বরের প্রতি ভোগ্য বস্ত নিবেদন দ্বারা ভোগন্পৃহা ৫ বিষয়- 
বাসনার নিবৃত্তিই ভোগের একমাত্র উদ্দেস্ত ছিল, কিন্তু এখন ভোগম্পৃহা 
চরিতার্থ করাই ইহার একমাত্র উদ্দেপ্ত হইয়া ঈীড়াইয়াছে।” 

নবঘন। আপনার নিকট অনেক তত্বকথা শিখিলাম। এরূপ 
জঞানগর্ভ উপদেশ আর কখনও শুনি নাই। আপনার আকার প্রকার 
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পরপর আপার অপি সর আর্জি জি আস শট সি শিস পোস্ট লিস্ট 


দর্শনে আপনাকে একক্কন সাধু মহাপুকষ বলিয়! বোধ হইতেছে । আপ- 
নার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? 

বাবাজী । বাবা! আমি একজন নিতান্ত দীনহীন ক্ষুদ্র বাক্তি, এই 
ভবজলধির কুলে দীড়াইয়৷ ভয়ে কীপিতেছি__ এই মহাসাগরের কাগ্ডারী 
গোৌরহরিই আমার একমাত্র ভরসাস্থল। প্র দেখ, মহাঁপ্রভূ এই বিশাল 
জলধির কুলে ঈড়াইয়। বলিতেছেন “রে মোহাচ্ছন্ন জীব! তোমার ভয় 
নাই-_-ভয় নাই ! মামেকং শরণৎং ব্রজ ! একমাত্র আমার শরণাপন্ন ভ৪ 1” 
তাই তাহার শ্রীচরণে শরণ লঈয়ছি। আমি তাহারই দাসানুদাস-_ 
আমার নাম শ্রীনরোত্তম দাস, আমি গোপালপুৰ মঠে শ্রীগোপাল্জীর 
সেবক। 

নবঘন। বটে? আপনি গোপালপুরের মোহাস্ত ? আপনার নাম 
পূর্বেই শুনিযাছিলম । আজ আমার শুভদিন, মহাপুরুষের দশন লাভ 
করিয়া কৃতার্থ হইলাম । 

বাবাজী । বাবা! তুমি কে? তোমার কথাবার্তা ও সুন্দর আক্ৃঠি 
দ্বারা তোমাকে সুশিক্ষিত উচ্চবংশীয় ভদ্র সম্তান বলিয়া বোধ হইতেছে । 

নবঘন। আমার নাম নবঘন হরিচন্দন-_-মামার পিতা কনকপুবের 
রাজা অল্পদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন | 

বাবাজী । কি, তুমি রাজ। ব্রজঙ্ন্দরের পুত্র ? ভাল, বাবা! আমি 
গুনিয়াছি তুমি বি. এ. পাশ করিয়াছ, যাহা আমাদের দেশের কোন রাজ 
জমিদারের ছেলে এ পর্য্স্ত করতে পারে নাই। তোমার পিত।র 
দেশ-বিখ্যাত নাম, তাহার নিকট গিযা কেহ কখনও রিক্তহস্তে ফিরিয়া 
আসে নাই। 

নবঘন। কিন্তু আমি এখন ঝড়ই বিপন্ন__খণের দায়ে এখন রাজগী 
ষাঁয় যায় হইয়াছে । 

বাবাজী । কেন, তোমার কত টাকার খণ ? 


২১২ উড়িষার চিত্র । 


উরি 





রি মপসপর্ সতএি্ এসপ পন সপ পর তাস সপ্ত সত 


নবঘন। মোহাস্ত চতুভূজ রামান্থজ দাঁস দুঈরছর আগে ৩৫ হাজার 
টাকার এক ডিক্র করিয়াছিলেন, এখন সেই ডিক্রি জারি করিয়া মহাঁল 
ক্রোক দিবেন বলিলেন । আমি তাহাকে আরও কিছুদিন সময় দিতে 
বলিলাম, তাহা শুনিলেন না। এতত্তিন্ন খুচরা দেনাও প্রায় ২০ হাজার 
টাকা হইবে । 

বাবাজী । ( একটু বিষণ্ন হইযা) তাইত। এ টাকা পরিশোধের কি 
কোন উপায় নাই ? 

নবঘন । কোন উপাষ নাই । মহাজে যে ধীকি বকায়া৷ আছে তাহা 
দ্বারা সদর খাজানাই শোধ হয়া কঠিন । "নামি এখন সম্পূর্ণ নিরুপায়, 
আমার প্রধান ছুঃখ এট আমি এত লেখ! পড়া শিখিলাম কিন্তু আম দ্বারা 
পূর্বপুরুষের অর্জ্জত রাঁজগী রক্ষা হইল না ! আমার মনে হয়, এই সমুদ্রের 
জলে ঝাপ দিয়া পড়িলে বুঝি আমর ছুঃখের অবসন হয় । 

ইহা বলিয়া! নবঘন চাদর দিয়া চক্ষু মুছিলেন। 

বাবাজী বলিলেন-_“বাবা ৷ বিপদে এরূপ অধীর হইও না। এই সকল 
বিপর্দ কিছুই না, আকাশের মেঘের ন্তায় এই আছে এই নাই, তুমি যুবা- 
পুক্ষ, তুমি স্রশ।ক্ষত, বুংদ্ধমান, রাজার ছেলে, রাজা । তুমি চেষ্টা 
করিলে ভগবানের কৃপায় নিশ্চয়ই অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে |” 

বাবাজী ইহা বলিয়। কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন, পরে আবার বলিলেন-_ 

“বাব! তুমি বিবাহ করিয়াছ ?” 

“না” 

বাবাজী আরে! কিছুক্ষণ ভাবিলেন, পরে বলিলেন-_ 

প্বাবা! শোমার অবস্থ। দেখিরা সামার মনে বড় কই হইতেছে, 
কিন্তু কি উপায়ে তোমার উপকার হয়, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না । 
যদি ছুই এক হাজার টাকার কাজ হইত, তবে আমি আমার গোপালের 
ভাগার হইতে তোমাকে ঘর আপাততঃ-হাওলাত দিতে পারিতাম, কিন্তু 
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তোমার যে অগাধ টাকাব দরকার ! ষাহা হউক, আমি ভাবিয়। দেখিলাম 
_-তাহারগ এক পথ আছে, তুমি কি মনে করিবে জানি না-_” 

বাবাজীর কথ! শুনিয়া নবঘনের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল, 
তিনি বলিলেন-_ 

“মহাশয়! আপনি অঠি দয়ালু, মাপনি ক্ুপা করিয়া আমার উপ- 
কারের কথা বলিতেছেন, তাহাতে আমি আবার কি মনে করিব %” 

বাবাজী । বাবা ! রূুগ। এই, আমার নিজের কোন টাক। নাই, কিন্ত 
আমার একজন অনুগত ব্যক্তি আমাকে তীহার সম্পন্তির অছি নিধুক্ত 
করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় কোদগুপুরের বীরভদ্রমর্দরজের নাম 
শুনিয়াছ, আমি তাহারই কথা বলিতেছি । বীরভদ্রের নগদ ৫০ হাজার 
টাকা ছিল, তিনি তাহা তাহার কন্যাকে বিবাহের যৌতুকম্বরূপ উইলের 
দ্বারা দিয়! গিয়ছেন ৷ সে কনাটটার এখন? বিবাহ হয় নাই | সে বয়ংস্থা, 
পরম রূপবতী ও অশেষ গুণবতী । বে তুমি রাজপুক্র, নিজেই রাজা __ 
আমার শোভাবতী তোমার উপযুক্ত হবে কি নাজানি না। যদি সকল 
বিষয়ে তোমার উপযুক্ত হয়, তবে আমি তাহার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিছে 
পারি। তাহা হইলে তুমি আপন সেই টাকাটা দ্বাব! সমস্ত দেনা 
শোধ করিতে পারিবে ৪ এই উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিবে, 
আর আমি তোমার ন্যায় রূপগুণসম্পন্ন উপযুক্ত বরের হস্তে সেই 
কনারত্বটাকে দান করিয়া তাহার পির মৃতাশদা।র পার্থে ব অঙ্গীকারে 
আবদ্ধ হইয়াছিলাম, তাহ! হইতে মুক্ত হইতে পারি । কিন্ত বাবা! সে 
টাকাট। আমার শোভ:বতীর স্ত্রীধন, তৌম।কে আবার তাহার সেই খণ 
পরিশে।ধ করিতে হইবে | 

বাবাজীর কথা শুনিয়া নবঘন অভিরামের কথ ম্মরণ করিলেন । 
অভিরাম শোভাবতীর সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছিল, তাহাতে তাহার প্রতি নব- 
ঘনের মন কতকট| আকৃষ্ট হইয়াছিল । এখন আবার বাবাজীর মুখে 


২১৪ উড়িষা।র চিত্র । 


সত অপ আপি রিড র্ট চা লস্ট এ পরিস্িসি শিট 


তাহার রূপ গুণের প্রশংসা শুনিয়। তিনি বুঝলেন শোভাবতী রূপে 
গুণে, কুলে শীলে তাহার সম্পূর্ণ উপধুক্ত, সে বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় 
নাই । তৎপরে নবঘনর ঘ|ড়েব উপর এই এক মহাবিপদ উপস্থিত । যদি 
শোভাবতীকে বিবাহ করিষা তিনি মনের মত স্ত্রী লাভ, সঙ্গে সঙ্গে খণ 
পরিশোধ, সম্পত্তি রক্ষা ও সব্বপ্রকর স্থখলভ করিতে পারেন, তবে 
তাহাতে তিনি অসম্মত হইবেন কেন ? তিনি নানারপ চিন্তা করিয়া শেষে 
বাবাজীকে ধলিলেন-_ 

“মহাশয়! আমার আপাততঃ বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না। তবে 
আমার যে বিপদ উপস্থিত তাহাতে বিবাহ করিয়া দি আমি এই [বপদ 
হইতে উদ্ধার হহঠে পারি ও পুর্ববপুরুষগণের রাজগীট। রক্ষা করিতে পারি, 
তবে আমার তাহান্ডে অমত নাই | কিন্তু সব্ধাগ্রে আমার মাতার সম্মতি 
লওয়া আবস্তক | দ্বিতীয় কথা, আমার এখন কালাশৌচ, বৈশ।খ মাসের 
শেষে ভিন্ন বিবাহ হইতে পারিবে না। 

বাবাজী । বাবা! তুমি যে কালাশৌচের কথা বলিতেছ, কন্তার 
পক্ষেও তাহাই | সেজন্য ভাবিও না, বৈশাখ মাসের শেষেই বিবাহের 
দিন স্থির করা যাহবে। আমি নিজে গিয়া তোমার মাতার মত জানিয়া 
আসিব । তাঁহার মত হইলে মোহাস্ত চতুভূজ রামাহুজ দাসের নিকট 
আমি চিঠি দিলেই তিনি মহল ক্রে।ক করা স্থগিত করিবেন । আমি বে 
টাকার কথা বলিলাম, তাহাও তাহারই নিকট আমানত আছে। স্থতরাং 
তোমার খণ পরিশোধ ত এক মুহূর্তেই হইবে । এদকে বীরভদ্রের এক 
ভাই বাসুদেব মান্ধাতাও উইলে্র অছি আছেন, তাহারও মত জান! আব- 
শ্তক হইবে । তবে আমি একথা নিশ্চয় বলিতে পারি ষে তোমার স্থায় 
বরের হস্তে শৌভাবতীকে সম্প্রদান করা তিনি নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয় 
মনে করিবেন। আর একটা কথ! আগেই বলিয়৷ রাখি । শোভাবতীর 
এক বিমাতা আছেন, তিনি হয়ত এ বিবাহে মত দিবেন না, এবং আমি 


ষষ্ট অধায়। ২১৫ 


সি): 2 সস ্াসছি সপা্পাস্পা তত 8 ৯ স শি শা পেপসি শিস আস পস্সসপ ৬ সিল শট পিপাসপটপসত অপি 


শুনিয়াছি, তাঁহার ভ্রাার সাঙ্গ পরামর্শ করিয়া বাহাতে ত এ বিবাহ না হয়, 
সে পক্ষে তিনি চেষ্টা করিবেন । কারণ এই টাকাগুলির উপর তী'হাদের 
ভারি লোভ জন্মিয়াছে। যাহা হউক, আমবা চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই 
তোমার সহিত খোভাবতীর বিবাহ দিতে পারিব। রাত্রি অধিক হইয়াছে, 
চল আমরা এখন যাঁই । একবার মহাপ্রভূকে দর্শন কবিতে যাবে কি? 
এখন দর্শনের বড় উৎকৃষ্ট সময় । 

নবঘন উঠিয়া বলিলেন “চলুন 1” 

তাহার! উভয়ে শ্রীমন্দিবে চলিলেন । খন বাত্রি প্রায় ৮টা | মন্দি- 
বেব সন্ুখে সুপ্রশন্ত “বড়দাও্” জ্যোতনালোকে আলোকিত হইয়াছে । 
সিংহ্দ্ব।বের সম্মুখে সুচিক্ধণ কষ্ঃপ্রস্তর নির্ম্ি এ অকণস্তত্তটি চন্দ্রকিরণে ঝক্‌ 
ঝকৃ করিতেছে । তাহারা সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন ও প্রশস্ত 
সোপানশ্রেণী আরোহণ করিয়৷ মন্দিবের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন । 
তখন মহাপ্রভুব সন্ধা-আরতি শেষ হইযাছে, কিন্ত প্রাঙ্গণে সংকীর্তন হই- 
তেছে। মন্দিরের মধ্যে জনতা কম । তাহার! শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করি- 
লেন। আজ দোল পূর্ণিমা, শাহ শ্রীমুত্তিকে রাজবেশে সজ্জিত করা হই- 
য়াছে। স্বর্ণনিশ্মিত হস্তপদ, মন্তকে কনক কিরীট, পরিধানে বন্ুমূল্য 
প্টনন্ত্র, গলায় মনোহর পুষ্পহার ও মাণরত্বময় আভরণ স্তরে স্তরে সাজান, 
সর্বধঙ্গ চন্দনচর্চিত ও আবির কুস্কম রঞ্রিত। উচ্চ প্রত্ব-বেদি্র উপরে 
এইরূপ বেশভূষায সঙ্জিশ তিনটা মুক্তি বিবাজমান বহিয়াছেন ৷ পবিত্র ধৃুপ 
ধুন৷ ও চন্দন চুযার গন্ধে চতুদ্দিকআমোদিত। ভক্তগণ কেহ বত্ব-বোদ 
প্রদক্ষিণ করিতেছেন, কেহ “জয় জগন্নাথ” রবে মহা প্রভূর পাদমূলে পতিত 
হইতেছেন, কেহ দুরে ঈড়াইয়া স্তোত্রপাঠ করিতেছেন, "কেহ কাতর- 
কণ্ঠে অশ্রুপুর্ণ নয়নে মহাপ্রভুর নিকট মনোগত প্রার্থন৷ জানাইতেছেন । 

মহাপ্রভূর সন্ুখে কিঞ্চিৎদুরে গরুড়ন্তস্ত। নবঘন ০ নরোত্তম দাস 
বাঁধাজী সেম্বানে আসিয়া দীড়াইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন একজন 


২১৬ উড়িষার চিত্র । 


শ্বেতবর্ণের ঘাঘরা পরা, বর্ষীয়সী নর্তকী শ্বেত চামব ছুলাইতে ছুলাইতে 
নিয়লিখিত জয়দেব পদাবলী গান করিল। 


“শ্রিতকমলাকুচমগ্ডল, ধৃতকুগ্ুল, কলিতললিতবনমাঁল | 
জয জয় দেব হরে ॥ 
দিনমণিখগুনমণ্ডন ভবখ গুন মুনিজনমানসহংস ॥ 
ক।লিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন ষকুলনলিনদিনেশ ॥ 
মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন স্ুরকুলকেলিনিদান ॥ 


অমলকমলদললে।চন ভবমোচন ত্রিভূবন ভবননিবান ॥ 
জনকম্ুতাকক ৩ভূষণ জিতদুষণ সমরশীয়িত দশকণঠ। 
অভিনবজলধরক্ুন্দন, ধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর ॥ 

5ব চরণে প্রণতা বয়।মও ভাবয়, কুরু কুশলং 'প্রণ: হষু 
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জল-নীতি ॥ 


গায়িকার স্বর শ্থমধুর, উচ্চারণ পরিশুদ্ধ, গ;ন স্ুরতানলয়-সংযুক্ত ৷ 
সেই সঙ্গীত শ্রবণে সকলে মোহিত হইল । বাবার নষনদ্বয় প্রেমাশ্র- 
প্লাবিত হইল | তিনি “জয় জগন্নাথ” বলিতে বলিতে লুটাইরা পড়িলেন । 

কিছুক্ষণ পরে নবঘন বাবাঁজীর সহিত মন্দির হইতে বাহিরে আসি- 
লেন। তাঁহারা শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছেন, এমত সময়ে দেখিলেন 
একজন মলিন-বসন, শীর্কলেবর লোক মহাপ্রভুর নাম বারম্বার উচ্চারণ 
করিতে করিতে পাষাণ-সোপানে মাথা ঠুকিতেছে আর রোদন করি- 
তেছে। বাবাছ্ী ও নবঘন তাহার অবস্থা দেখিয়া দীড়াইলেন | তখন 
সে তাহাদিগকে দেখিয়া বলিতে লাগিল-_ 

"আমি আর এ জীবন রাখিব না_-আজ মহাপ্রভুর মন্দিরে, তাহার 
সম্মুখে মাথা ঠুকিয়৷ মরিব। আমার উপরে তাহার একটুও দয়৷ হইল 


ষষ্ঠ অধ্যায় ২১৭ 


না? আমি আব ঘবে বাইব না-_-ঘরে যাইযা কি কবিব? আমার 
“পেলা কুটুম" দানা বিনা মাবা যাইতেছে আমর মরাহ ভাল |” 

পাঠক ইহকে চিনিলেন কি? এ সেই মণিনাফক । বাবাজী তাহাকে 
অভয় দিয়া সঙ্গে লইযা চহিলেন। 








পুরীর আদালত। 


পুরী একটা জেলা! না মহকুমা ? এপ্রশ্ন আমাকে কোন কোন বন্ধু 
জিজ্ঞাস করিধাছেন । আঁমি বলি উহ! অর্ধ-জেলা । অর্থাৎ ফৌজদারী 
বিচার বিভাগান্ুসাবে উহা! একটী জেলা, কিন্তু দেওয়ানী বিচার বিভাগা- 
মুনারে উহ! একটা মহকুমা । আমি বদি বলি উহা! একটা পুর! জেলা, 
অভিজ্ঞ পাঠক অমনি ধরিযা বসিবেন, «এ কেমন কথ! ? জজ নাই, সব 
জজ নাই__সেট! আবার একট জেলা ?” কাজে কাজেই আমি পুরীকে 
জেলা বলিতে সাহস করি না। কটক, পুবী ৪ বাঁলেশ্বর তিন জেলায় 
একজন জজ, একজন সবজজ | তাঁহারা কটকেই থাকেন৷ পুরীতে 
সবে-ধন-নীলমণি একটামাত্র মুন্সেফ দেওয়ানী বিভাগ অলঙ্কৃত করিয়া 
বিরাজমান অ(ছেন। পূর্বেই বলিযাছি, উড়িষ্যাষ অনেক লামাজিক ও 
বৈষধিক বিবাদ পল্লীগ্রামে পঞ্চাইতগণ নিম্পতি করিয়৷ থাকে । নিতাস্ত 
দায়ে না ঠেকিলে, অথবা মাম্লাবাজ দা হঈলে, কেহ আদালতের আশ্রয় 
গ্রহণ করে না। আবার এ দেশে ভূমিকর-সংক্রান্ত মোকদ্ধমা এখন 
পর্যযস্ত দশ আইন অনুসারে কালেক্টরিতে বিচীর কর হয়। এ কারণে 
দেওয়ানী আদালতের হাকিমের সংখা উড়িষ্যায় নিতাস্ত কম। 

পুরীর গবর্ণমেপ্ট আফিসসমূহ সমুদ্রতীরে বালির উপরে অবস্থিত । 


সপ্তম অধ্যায় । ২১৯ 


শিস এসপি পে পা সনি চে শাস্তি পিসি এসপি আজি পসরা 


আদালত গৃহটী ছোট একতালা কোঠা, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছ্ন। চলুন 
আমরা একবার এই কাছারিঘ'র প্রবেশ করি । 

পাঠক হয ত মনে ভাবতেছেন, এ উড়িয়া দেশের কাছারি, এখানে 
হাকিম আমল! উকীল্‌ সকলেই মন্তকে লম্বা টি কধারী, গলায় “কন্ঠী”- 
পরা, কাণে “মুলা” পবা, সর্ধাঙ্গে তিলককাটা, খালি-গা, থালি-পা এবং 
প্রত্যেকেরই কোমবে একটা পানের “বোটুয়া” ঝু(লতেছে, তাহার মধ্য 
হইতে মস্যে মণ্যে পান-গুয়া-গুণ্ডী” বাহির করিয়৷ চর্ধণ করিতেছেন। 
ক।লকাত।র সহরে সর্ধত্রবিচরণকারী, পরস্পরকলহকারী, বহবিধ-কার্ষয- 
কারী উৎ্কলবাসিবৃন্দকে দেখিযা আপনার এরূপ ধারণ! হয়া বিচিত্র 
নহে। কিন্তু বিচার গৃহে একবার প্রবেশ করলে আপনার সে ধারণা 
দুর হইবে । এই আদালতের হাকিম উড়িয়া নহেন, বাঙ্গালী। তাহার 
নাম যোগেক্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । আমলা উকীল প্রায়ই উড়িয়া, কিন্ত 
তাহাদের বেশভৃষা সভ্যভব্যরকমের | তবে মাথায় লম্বা টিকি, গলায় 
স্ব মালা, কপালে তিলকফৌট! প্রায় সকলেরই আছে । হাকিম উচ্চ 
এজলাসে বসিষাঁছেন | তাহার চেহারা খুব সুন্দর, বয়স প্রায় ৬৫ বৎসর, 
মুখে দীড়ি নাই_-গৌফ আছে; সাদ! চাপকান চোগা পরিয়াছেন। 
তাহার দক্ষিণ পারে পেক্ষার অভিমন্ত্যুমাহাস্তি একটা বড় সাদা চাদর 
পাকাইষ। মাথায় মৈনাক পর্ধতের স্তায় এক প্রকাণ্ড ফেটা বাধিয়াছেন ও 
বেঞ্চের উপর বসিষা অতিব্যস্ততাসহকারে লেখাপড়া করিতেছেন । 
এক্লাসের সম্ধুখে বেঞ্চের উপর উকীলগণ গুলজার হইয়া বসিয়াছেন। 
তাহের মোহরেরগণ পশ্চান্তভাগে কাণে কলম গু জয়! সঞ্চরণ করিতে- 
ছেন। কেহ আসিয়া তাঁহার উকীলবাবুর দ্বারা একখান! ওকালতনামা 
দস্তখত করাইতেছেন, উকীল বাবু নাম দত্তখত কত্রিবার আগে বায়নার 
টাকার জন্ত মুয়কেণ-সমীপে হাত বাড়াইঠেছেন । কেহ আজ তিন দিন 
হইল ডিক্রিজারির দরখাস্ত দাখিল করিয়াণছন, এ পর্য্যন্ত ' হুকুম বাহির 


২২০ উড়িষ্যার চিত্র । 


হয নাই? সেজন্য আমলার নিকট কিরূপ “তদ্বিরগ কর আবশ্তক, 
উকীল বাবুর সহিহ চুপে চুপে তাহার পরামর্শ করতেছেন । কেহ আজ 
ছই দিন হইল নকলের দরখাস্ত দিয়াছেন, এ পর্যান্ত নকল পান নাই, 
সে নকলটা লওয়৷ বড়ই জরুর, অথচ অতিরিক্ত ফিও দিবেন না; এখন 
আমলাঁকে কিঞ্চিৎ দাক্ষণাস্ত করিলে আজই নকণ পাওয়া যায়; উকীল 
বাবু মুযক্কেলের উপকারার্ণে স টাঁকাট। আপাততঃ নিজে দিবেন কি না, 
হাহাই জানিতে আসিয়াছেন। উকীল বাবু তখন একজন সাক্ষর 
জর! করিতেছিলেন, সাক্ষী তাহার মনোমত জবাব না দিয়! সত্য কথ। 
বলিতেছিল, তান তাহাকে কোন প্রকাব প্যাচে ফেলিতে পারিলেন না, 
এই জন্ত তাহাঁব মেজাজটা বড় ভাল ছিলনা । তিনি বিরক্ত হইয়! 
“মু বাউছি পেরা--টিকে সবুর করি পাঁর নহি 1” বলিষ! তাহার মুহরীকে 
মক দিলেন । আব একজন মোহবের, একটা সমন জারি করিবার 
জন্য মফ£ম্বলে পেযাদা পাঠাইতে হইবে, কিন্তু তাহাকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণ! 
না দিলে সে সমন গরজারি দিবে, উকীলবাবুকে একথ৷ জানাইয়া তাহর 
নিকট হইতে একটা টাকা লইযা গেলেন । একজন উকীল সবেমাত্র 
কার্ধ্য আরম্ভ করিয়াছেন, অনেক দিন পরে মফঃস্বলের একজন তদ্বির- 
কারক (০৪) অদ্ধা-অর্ধি বন্দেবস্তে তাহ।র জন্য একটা মোকদমা 
জুটাইযা আনিয়াছিল? এখন সে মোকদ্দম! ডিনৃমিন্‌ হইয়া গেল) সেই 
হদ্বিরকারক মুযক্কেলের নিকট হইতে যে ২২টাক! আদায় করিয়াছিল, 
তাহার ১॥০ টাকা স্বয়ং আম্মসাৎ করিয়া বাকী ॥০ আন্‌! উকীল বাবুকে 
দিতে গেল। তিন ক্রোধভরে বাহিরে উঠিয়া গিয়। তাহ! ছুড়িয়া ফেলিয়া 
দিলেন; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে, রাগ করিলে কোন ফল নাই দখিয়া, 
আবার তাহ! বুদ্ধিমানের নায় কুড়।ইয়া লইলেন ও সেই তদ্বিরকারককে 
আবার আর একটী মেকদাম! জুটাইয়! আনিতে অন্থুরৌধ করিলেন । 

এইরূপে 'কাছারির কার্ধ্য পুবাদমে চলিতেছে । এখন একটা 


সপ্তম অধ্যায় । ২১ 


শি 


দোতরফ! মোকদদমার বিদ্ভার আরম্ভ হইল । আদালতের পেয়াদা প্হাজির 
স্থায়__হাজির হায়” বলিয়! চীৎকার করিলে বাদী পস্কজ সাছ ও প্রতিবাদী 
চিন্তামণি নায়ক হাঁপাইতে ইাপ।ইতে আসিয়া উপস্থিত হইল । মাত-অঞ্চল- 
ণারী শিশুর ন্যায় পঙ্কজ সাহু তাঁহার উকীল লক্বোদর বাবুর সঙ্গে আদিল। 

উকীলবাবুর নামটা লন্বোদর বটে, কিন্তু বস্ততঃ তিনি ভয়ানক কুশো- 
দর-_চেহারা খুব লক্বা, কৃষ্ণবর্ণ, দাড়ী গোঁফ কামান, মন্তকের চুল ছোট 
করিয়া ছাটা, কিন্তু একটা ঝড় লম্বা টিকি বানরের লেজের মত ঝুলি- 
তেছে; গলাব ও মুখের চোম[লের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার 
পরিধানে কাল আলপ।কার চাপকান, তাহার উপরে চাদর । উকীলবাবু 
খুব ব্যস্ততার সহিত ঘরে ঢুকিয়! বিচান্রপাতকে দণ্ডনৎ করিয়া দাড়।ইলেন । 
পন্কজ সনু তাহার পশ্চাৎ কতকগু'ল তালপত্রেব দলিল ও কাগজ বগলে 
করিষা ঈড়াইল। মণিনাক সেই এজলাসের সম্মুখে গলার উপরে 
একখান ময়লা গামছ। রাখিয়া যোড়হস্তে াড়াউল। তাহার শরীর 
মলিন, রশ ; মুখে উদ্বেগ ও হতাশের চিহ্ন। 

উকীলবাবু এইরূপে মোকর্দমা আরম্ভ কবিলেন__ 

পছুজুন ! এ একটা বন্ধকী তমংস্থকের মৌকদ্দমা। আমার মুষকেল 
পঙ্কজ সাহু নীলকণ্ঠপুরের একজন বড় মহাজন । ইনি একজন ধম্মপর।য়ণ 
সাধু ব্যক্তি”-_ 

হাক্ম পঙ্কজ সাহুর দিকে তাকাইলেন। বুদ্ধ মহাজন অমনি পশ্চাৎ 
হইতে তাহাকে দণ্ডবৎ করিয়া, একটু বড় গলায় পক্রুঞ্চ_- জু” বলিয়া 
উঠিল । 

উকীলবাবু বলিলেন_-“কদাচ ইনি মিথ্যা মোকদ্দমা করেন ন!। 
ইনি সে দেশে আছেন বলিয়া, সেখানকার গরিব ছুঃখী লোকু এ পর্যাস্ত 
বাচিয়া আছে। কিন্ত লে।কগুল! নিতান্ত “দ্রু,* তাহারা “টস্কা” কর্জ 
করিয়া তাহ! আর শুধিতে জানে না, জম বন্ধক রাখিয়! পরে তাহা একে- 


শিস এসপির এরি এ পল ও এ পস্্স্্িত 
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বারে অস্বীকার করিয়া বসে, এমন কি প্টস্কা” নেওয়ার কথাও অস্বীকার 
করে। হুভ্ধুরের ধর্ঘমবিচার আছে বলিয়াই এ সকল নিরীহ মহাজন টস্কা 
কর্জ দিতে সাহস করেন । এই ব্যক্তি মণিনায়ক আজ তিন বৎসর হইল 
আমার মুয়কেলের নিকট হইতে তমঃস্ৃক দিয়! ৫০২ টক্কা কর্দ করিয়।ছিল, 
আর তাহাকে ছুই মান জমি ”্দখল বন্ধক” দিয়াছিল। কিন্ত এখন সে 
টক্কাও দেয় না, আর জমিও জোর দখল করিতে চাহে 1” 

মণিনায়ক কাতরকণ্ঠে বলিয়৷ উঠিল-_“হুজ্কুর ধর্্মাবতার ! ধর্মমাবিচার 
হউক! আমি নিতাস্ত পরঙ্ক”__এইঈ উকীল যাহা বলিলেন তাহা সর্বৈব 
মিথ্যা। পদ্ধজ সা এক জন “কৌড়ীবস্ত” মহাজন, “ছুই ক্রোশ পৃথ্থী”্র 
জমিদার । তিনি মিছা কথা৷ কহিবার জন্য অনেক উকীল দিতে পারেন ! 
কিন্ত আমি নিতান্ত গরিব, আমার উকীল হুজুর |” 

এ কথা শুনিয়৷ উকীল বাবু চটিয়া উঠিলেন, তিনি সবেগে মাথা 
নাড়িয়া ভ্রভঙ্গী করিয়া মণিনায়ককে বলিলেন-_- ্‌ 

“কি বলিলি! আমি মিথা কথা বলিতেছি ? তুই সাবধান হইয়া 
কথা বলিস্‌! হুন্ধুর, আমার প্রম[ণ গ্রহণ করুন |” 

উকীল কাবুর মাথ! নাড়ার চেটে তাহার মাথার সুদীর্ঘ চুটকী ঘুরিতে 
ঘুরিতে একবার তাহার বামকর্ণ আবার তাহার দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিল। 
তাহার গলার শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল ও মুখের হাঁড় বেশী রকম জাগিয়া 
উঠিল। এই সকল গোলযোগে তাহার চাপকানের গলার বোতাম 
ছিড়িয়। যাওয়াতে, তাহার কতক অংশ ডানদিকে বুকের উপর ঝুলিয়া 
পঁড়িল। হাকিম একটু মুচকি হাসি হাসিয়! বলিলেন, "আচ্ছা আপনার 
সাক্ষী ডাকান।” 

প্রথম সাক্ষী বিচিত্রানন্দ মাহাস্তি পন্কজ সার গোমস্তা । ইনি যথা- 
রীতি হলপ পড়িয়া তমঃজুক প্রমাণ করিলেন ও মণিনায়ককে তিনি 
স্থহস্তে ৫০২টাক! গণিয়! দিয়াছেন বলিলেন । 
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পি টি টি পানি এসি আসি 


তখন হাকিম মণিনায়ককে বলিলেন “তুমি এই সাক্ষীকে জেরা 

কর।” 

মণি। ( যোড়হন্তে) হন্তুব আমি গরীব মানুষ, আমি কি “জরা” 
করিব ? 

হাকিম। তুমি এই সাক্ষীকে কোন কথা জিজ্ঞাস! করিবে ? 

মণি। সেমিছা কথ বলিল আম আর তাহ।কে কি জিজ্ঞাসা 
করিব? (একটু ভাবিা) আচ্ছ! ”ছাম করণে” !(১) তুমি সহ্য কহিলা ? 

সাক্ষী । তবে কি অমি মিথ্যা কহিলাম ? 

মণি । তুমি তোমার পোর মুণ্ডে হাত দিয়া একথ| বলিতে পার? 

সাক্ষী। (হাকিমের প্রতি এক চক্ষু স্থাপন করিয়া) আমি তাহা 
কেন করিতে যাব? 

মণি। হুজুর এ ব্যক্তি মহাজ.নর “কার্ধী” (২) ইহার কথ! বিশ্বাস 
করিবেন না! । 

তখন এ সাক্ষী বিদাষ হইল, অন্য সাক্ষী আসিল। ইনি ব।মদেব 
মহাস্তি-_সেই পাঠশ।লের গুকমহ।শয ৷ বামদেব সাক্ষীর কাঠর|র মধ্যে 
ঢুকিবার সময় “থু থু” করিষা মুখের মধা হইতে কতকগুলি অর্ধাচর্ব্বিত 
তাম্ুল বাহিরে ফেলিয়া দিলেন এবং গলায ঝুল।ন চাদরটার ভাজ খুলিয়া 
গা! টাকিয়া সভ্য হইয়া ষোড়হস্তে দঈাড়।ইলেন । অর্দালী হলপ পড়াইল, 
কিন্তু হলপ পড়িবার সময় তাহার মুখের চেহাবাটা কুইনাইন-খা ওয়া-মুখের 
মত যেন কেমন একটু বিকৃত ভাব ধারণ করিল। 

তিনি উকীলের প্রশ্মেব উত্তরে বলিলেন, তিনিই তমঃমুক লিখিয়া- 
ছিলেন। মণিনায়ক কলম ছুইয়! দিয়াছিল, তিনি তাহার নামের 
"সম্তক* (৩) কাটিয়। তাহার নাম দস্তখত করিয়াছিলেন । + গোমস্তা 
টাক! গণিয়। দিল, মণেনায়ক শীহা হাত পাতিয়! গ্রহণ করিল। 


(২), (২)--গোমস্তা, কধ্যকারক। (৩) জাতিবাচক চিহ্ন । 


২২৪ উড়িষ্য।র চিত্র । 


জট ৩ পরস্পর সি শিট এপস 


হাকিম জিজ্ঞাসা করিলে"-__“এ টাকা দেওয়া নেওয়া কোথায় 
হইয়াছিল ?” 

সাক্ষী একটু ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়! উকীল বাবু ভীত হইলেন। 
মণিনায়ক উকীল দিতে পারিবে না, স্্তরাং সাক্ষীর জের! মাত্রেই হইবে 
না, এই আশ্বাসে তিনি এ সকল বিষয়ে কোন “উপদেশ গ্রহণ” করেন 
নাই । তখন প্রত্যুৎ্পনমতিত্ব দেখাইয়া তিনি বলিলেন, 

“ছজুর আজ তিন বৎসরের কথা» ইহা কি কখন মনে থাকে ?” 

সেয়ান! সাক্ষী অমনি ইঙ্গিত পাইয়! বলিল-_“হছুজুব ! আমার তাহা 
“ন্মরণ” নাই। 

বাস্তবিক এ্টরূপ প্রতাৎ্পন্নমমতিত্ব না থাকিলে উকীল হওয়া বৃথা । 

তখন হাকিম মণিনায়ককে জিজ্ঞাস করিলেন, প্তুমি ইহাকে কিছু 
জিজ্ঞ।স| কাঁরবে ?” 

মণি। অবধানী! আমি তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি যে তুমি 
আমার নামে এই মিথা। কথাগুলা কহিলে? হউক, ধশ্ম আছেন ! 
জগন্ন।থ মহাপ্রভু আছেন! আমি ত আমার “পেলা” (১) কে তোমার 
“চাটশ/লিতে” (২) পাঠাইব স্বীকার করিয়াছিলাম তবে তুমি কেন আমার 
প্রত এরূপ “অন্ুরাগ” করিতেছ ? 

সাক্ষী । সেকি কথা? আমিকি মিথ্যা কহিলাম? 

মণি। “কঞ্চা মিচ্ছ গুড়া” (৩) কহিলে। 

তখন হাকিম এই সাক্ষীকে বিদায় দিয়া অন্ত সাক্ষীকে ডাকিলেন। 
এবার আদিলেন মার্কগুপধান । তিনি হলপ পড়িবার সযয ফেমন থতমত 
খাইলেন। পরে উকীলের সওয়ালে বহ্িলেন তিনি স্বচক্ষে মণিনায়ককে 
এই তমঃসৃকা দয়া ৫০২ টাক! কর্জ নিতে দেখিয়াছেন, তিনি তমঃমকের 
একজন সাক্ষী । 

৮) ছেলে। (ৎ) পাঠশাল।। (৩) কাচা নিছা| গুলি। 
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মণিনায়ক বলিল, পুর ! ইনি আদৌতি করিয়া মিথ্যা সাক্ষা দিতে- 
ছেন। দোহাই ধর্ম বতার |” 

হাকিম বলিলেন-__”তোমার সঙ্গে ইহার কি আদৌতি ? তুমি জেরা 
কর ।” 

মণি। হুজুর! আমার ঝিয়ের নামে এক মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া 
এই ব্যক্তি ও গ্রামের অন্যান্য লোক একটা! “মেলি” হইয়! আমার জাতি- 
নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আমি বীরভদ্রমর্দবাঁজ সাস্তের নিকট 
ইহাদের নামে নালিস করিয়াছিলাম । 

হাকিম! আচ্ছ। তুমি সেইসব কথ উহাকে জিজ্ঞাসা কর । 

মণি। (সাক্ষীর প্রতি) মার্কগুপধানে ! তুমি “ক্রুদ্ধ” হইয়াছ, 
তোমার পাঁচটা পো» তেরটা নাতি_তুমি সত্য করিয়া বল আমার সঙ্গে 
তোমার আদৌর৩ আছে কি না? 

সাক্ষী । তুমি আমার স্বজাতি_- তোমার সঙ্গে আমার শক্রতা 
কিসের ? 

মণিনায়ক আর কিছু বলিল না । হাকিম তখন সাক্ষীকে বিদায় 
দিলেন। আরও ছুইজন সাক্ষীর জবানবন্দী হইল । তাহারাও বাদীর 
দাবী সপ্রমাণ করিল। তখন হাকিম মণিনায়ককে তাহার সাক্ষী 
ডাকিতে বলিলেন । মণিনায়ক যোড়-হন্তে গলায় গামছ! রাখিয়৷ কাতর- 
স্ববে বলিল-_হুন্থুর! আমি নিতান্ত গরীব, “অর্ষ্িত”; আমি সাক্ষী কোথায় 
পাব? হুম্ধুর আমার সাক্ষী । 

হাকিম । তবে তুমি কিছু বলিতে চাও ? 

মণি। হুজুর! আমার 'ছুঃখ গুনিবা হস্ত। মহাজনের এই নালিশ 
সম্পূর্ণ মিথ । আমি কখনও তাহার নিকট হইতে এই তমংনুক দিয়া 
ও জমিবন্ধক রাখিয়া ৫০১ টাক! কর্জ করি নাই। প্রায় ছুই বৎসর হইল 
আমার মায়ের শ্রান্ধের সময় ১৫২ টাক! কর্জ করিয়াছিলাম, কিন্ত কোন 


১ 


২২৬ উড়িষ্যার চিত্র । 
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জমি বন্ধক রাখি নাই। মহাজন শক্রতা করিয়া'এই “কুত্রিম” নালিশ 
করিয়াছে । এ তম:স্ুক জাল। 

হাকিম । কেন, বাদীর সঙ্গে তোমার কি শজত। ? 

মণি! হুজুর! সে অনেক কথা । গত বছর বৈশাখ মাসে আমার 
মেয়ের বিবাহ দেওয়ার জন্য আমি তাহার নিকট আর ২০২ টাকা কর্জ 
করিতে গিয়াছিলাম । কিন্তু মহাজন আমাকে টাক কজ্জর দিলেন 
না। সে দিন রাত্রে মহাজনের পো বিশ্বাধরস।ছ কুমতলবে আমার 
খণ্জার ভিতরে পশিয়াছিল । আমি তাহ।কে ধরিয়! লোকজন ডাঁকিলাম। 
তখন মার্কগুপধান প্রভৃতি অনেক লোক আমিল | তাহারা মিছামিছি 
আমার ঝিয়ের নামে একটা অপবাদ রটনা করিল ও পরদিন একটা 
বৈঠক করিয়৷ আমার কাছে “ক্ষীরিপিঠ” চাঁহিল। আমি গরিব মানুষ 
টাকা কোথায় পাৰ? আমি নিরুপায় হইয়! মামার “ভার্য্য।কে” , সঙ্গে 
লইয়া! মর্দরাজসাস্তের নিকট গিয়। নালিশ করিলাম । তিনি ধন্ম্বিচার 
করিয়া, পঙ্কজসাহু মহাজনের একশ টাকা জরিমানা! করিলেন, আর 
মার্কগুপধানদ্দিগকে শাসন করিয়া দিলেন যে আমার উপর কোঁন 
অত্যাচার না করে। কিন্তু আমার কপাল মন্দ! তাহার ৪।$ দিন পরেই 
মর্দরাজসাস্তের “সময়” হইল । তখন মহাজন, মর্কগুপধান ও গ্রাম- 
বাসী সমস্ত লোক স্থযোগ পায়! আমার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার 
আরম্ভ করিল। আমার সেই ঝিয়ের প্বাহা" এ পর্যন্ত দ্রিতে পারি নাই । 
অবশেষে মহাজন আম।কে বলিল-_“আয়ার বে একশ টাঁকা জরিমান৷ 
হইয়াছে, তুই সে টাক| দে, নচেৎ তোর “সত্বনাশ” করিব ।” হভৃভুর, 
আমি এত টাক' কোথায় পাধ ? মর্দরাঞসাস্ত আমাকে যে ১৫২টাকা 
দিয়াছিলেন, তাহা! খরচ হইয়া গিয়াছে | এ সন প্বিয়ালী” ধান ফলিল 
না, বর্ধাকাঁলে কিনিয়া খাইতে হইয়াছে। “দুর্বল” (১) প্নই-ব়ীতে (২) 

(3) প্রবল। (২) নদীর জল বৃদ্ধি 
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ঘরছুয়ার সব ভাসিয়! গেল। পরে আমি সেই ১০০২টাকা না দেওয়াতে, 
এই “কুত্রিম” তমঃস্থক প্রস্তত করিয়। আমার নামে এই মিথ্যা নালিশ 
করিয়ছে। গ্রামের সব লোক এক জেোট। পঙ্কজসছু ছুই লক্ষ 
টাকাৰ মহাজন, ছুই ক্রোশ পৃথীর জমিদার--আমি এক জন ক্ষুদ্র 
“তসা”--(১) সে কোথা, আর আম কোথায ? হুজুর মা বাপ-_ 
বম্মধুধিষ্ঠিব ! আ'ম গক চরহ, হুজুব মানুষ চরাইতেছেন | হুজুব 
রাখিলে বাখিবেন, মারিলে মারিবেন। আমান “পাঁচ প্রা ণীকুটুন্ব” 
আপনর চরণ ভরসা । 

ইহা বলি! মণিনাযক তাহা গলার গামছ! দিয়া চক্ষু মুছিল। হাকিম 
বলিলেন, “তুমি যে সকল কথ! বলিলে, তাহার প্রমাণ দাও__প্রমাণ না 
দিলে চলিবে কেন ?” 

মণি। হুজুর! গ্রামের সব লেক এক জোট, আমি সাক্ষী প্রমাণ 
কোথাম পাব? আচ্ছা, মহাজন এখনে আছেন আমি তাহাকে নির্ভর 
মানিঙেছি। তিনি এই জগন্নাথ মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ ও লোকনাথ 
মহীপ্রভূন “ধণ্ড” (২) হাতে করিয়! বলুন যে আমি তাঁহ|র নিকট হইতে 
এই তমঃস্থুক দিয়া ৫০২ টাকা কর্জজ করিযাছি। আমার তাহাই মঞ্জুর__ 
আমি ঘরে চলিয়! যাইব । 

ইং বলিয়! মণিনায়ক সতেজে একটা হাড়িতে করিয়৷ কিছু অন্নপ্রসাদ 
৪ কতকগুলি শুক ফুল লইয়া গিষ! পঙ্কজস|হুর সম্মুখে ধরিল। 

তখন হাকিম পক্কজ্রসাহর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ৷ কাছারিব 
সমস্ত লোকেব দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। সেই উকীলবাবুগ নিতাস্ত 
দীনদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাউলেন । তাঁহার মনে ভয় হইল, পাছে 
বুড়া মহাজন তাহার পাকা গুঁঁটী কাচা করিয়া! ফেলে । 

বৃদ্ধ পন্কজসাহু করেন কি-_-অগত্যা সেই মহাপ্রসাদের হাড়ি ছুই হাতে 

(১) তসা-চাষ!। (২) ধও1সনির্্ালা | 


২২৮ উড়িব্যার চিত্র 


বি পসরা অর সবল শট উপ শা স্টপ শিস 


তুলিয়! লইলেন, কিন্তু তাহার হাত কাপিতে লাগিল, গায়ে ঘাম ছুটিল, 
মুখ বিবর্ণ হইল । তিনি অনেক কণ্ঠে বলিলেন, *হ, মণিনায়ক যথার্থই 
এই তমঃসুক দিয়! আমার নিকট হইতে ৫০২টাকা কর্ নিয়াছে।” 

৭ওছে৷ !- ধর্ম্মবুড়িগলা !- ধর্মবুড়িগল! !” (১) 

মণিনায়ক ইহা! বলিয়া আর্তনাদ করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া! 
পড়িল। হাকিম তৎক্ষণাৎ রায় লিখিয়া মোকর্দম। ডিক্রি দিলেন । 
উকীলবাবুর জয় হইল। তিনি হাকিমকে সেলাম করিয়া সগর্কে বুক 
টান করিয়৷ বাহিরে আসিলেন ও পঙ্কজসাহুর নিকট হাত পাতিলেন-_ 
«কই, আমার বাকী টাকা? তোমার মোকদ্দমা ত আমিই জিতিয়া 
দিলাম, তাহার পুরস্কারও চাই ।” 

পঙ্কজসাহু গলায় কাপড় দিয়! যোড় হাতে বলিল--“ছজুর আমি 
নিতান্ত গরিব__-আমি ৫২টাকা দিয়াছি। আর ৫২টাঁকা মাপ দিন। 
আমার কাছে এক পয়সাও নাই । আর আপনি একবার বিচার করিয়া 
দেখুন, মোকর্দমা ত আমি মহাপ্রসাদ ছুঁইয়া হলপ করাতেই ডিক্রু 
হইয়াছে, আপনার বেশী কিছু করিতে হয় নাই ।” 

উকীলবাবু তখন গরম হইয়া বলিলেন “কি ? আমি কিছুই করি 
নাই? এতগুলি সাক্ষীর জনানবন্দী কে করাইল ? তুই বেট! নিতীস্ত 
তেলী-_ফেল্‌ আমার টাকা! রেখেদে তোর ক্রুঞ্চ_.ক্ু্__-বেটা ভগ, 
জুয়াচোর 1” 

এইরূপে উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ * বাগ্বিতগ্ড| হইল । পরিশেষে 
মহাজন তাহার কে।চার খেঁট হইতে আর একটা টাক! বাহির করিয়। 
নিতাস্ত অনিচ্ছার সহিত উকীলবাবুর হাতে দিয়া তাহার পা জড়াইফা 
ধরিল, এবং আর চারি টাকা বাড়ী গিয়া পাঠাইয়া দিবে বলিল। কিন্ত 
উকীলবাবুর আর সে টাঁকার ভরসা রহিল না। 

(১) ধর ডুবিয়া গেল। 
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সি শিস পর সিসি স্পা সি সি শপ রী শি শর পনি ৬ সস বসি পস্িসি এ উারিিছেত 


এদিকে সন্ধ্যা আন্সিল। সূর্য্য পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়া একটা 

স্বর্ণ কলসের স্তায় নীল সাগরবক্ষে তাসিতে ভাসিতে একটু একটু 
করিয়! ডূবিয়া গেল। কাছারির সমস্ত লেক চলিয়া গেল। তখন মণি- 
নায়কও আস্তে আস্তে উঠিয়া! চলিল। কিন্তু তাহার বাড়ী যাওয়ার আর 
প্রবৃত্তি হইল না। সে আর কোন্‌ মুখে গ্রামে ফিরিবে ? (সে মনের 
ছঃখে কাদিতে কাদিতে শ্রমন্দিরে প্রবেশ করিয়া হত্যা দিয়। পড়িয়া 
রহিল। জগন্নাথ মহাপ্রভু তাহাকে কুল না! দিলে সে আর বাড়ী যাইবে 
না। এইরূপে তিন দিন সে মন্দিরে পড়িয়া রহিল। এই অবস্থায় 
নরোত্ম দাস বাবাজী ও নবঘনর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল । 

বাবাজী তাহার ছঃখকাহিনী শুনিলেন, নবঘন9 শুনিলেন ৷ বাবাজী 
তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিলেন আর তাহাকে কিছু জমি দেওয়ার 
জন্য নব্ধনকে অনুরোধ করিলেন । তাহাদের উভয়ের দয়াতে মণি- 
নায়কের হৃদয় গলিয়। গেল। তাহাদের অনুরোধে সে নীলকণ্পুর ত্যাগ 
করিয়। নবঘনর এলাকায় বাড়ী ঘর তুলিয়! লইতে স্বীকৃত হইল । বাবাজী 
নবঘনকে বলিলেন--“বাবা ! কেবল এই একব)ক্তি নহে-_-এই রকম 
কত শত মণিনায়ক মহাজনের উৎপীড়নে সর্বস্বত্ত হইতেছে । আমার 
একান্ত অনুরোধ তোমার হাতে কিছু টাক! সঞ্চিত হইলে তুমি ইহাদের 
উদ্ধারের কোন একট! উপায় করিবে। আমার গেপালের ভাণ্ডার 

অন্তিক্ষুদ্র, তাহা দ্বারা আর কয়জন লেকের উপকার হইতে পারে ?” 

নবঘন বলিলেন-_-“আপন।র আজ্ঞা আমার ।শরো ধার্য । আপনি 
আজ আমাকে যে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, তাহ।র প্রতিদান স্বরূপ 
আপনার এই অন্থুরোধ আমি অবস্থাই পালন *করিব |” 

এই ঘটনার সাত দিন পরে বাবাজী গড়কোদওপুরে গিয়া বাস্থদেব 
মান্ধাতার সঙ্গে পরামর্শ স্থির করিয়া আসিয়! নবঘনর মাতার সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন । রাণী বিবাহে মত দিলেন ৷ বিবাহের দিন স্থির হইল | 


আত 
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শোভাবতীর বিবাহ। 


কুচক্রী চক্রধর পট্রনায়ক তাহার পালকপুন্র উদয়নাথের সঙ্গে শোভা- 
বীর বিবাহ দিবেন মনস্ত করিয়! নিবাহের দিন ঠিক করিয়াছেন । ২৭শে 
বৈশাখ দিন ঠিক হইয়াছে । এই দ্রিন ভিন্ন শীঘ্র আর ভাল দিন নাউ । 

আজ বিপাহের পুর্ব দিন । আজ বর-কন্যার গায়ে হলুদ দিতে হয় । 
হুর্য্যমণি তাঁহার দাসীদিগকে সঙ্গে করিযা শোভাবতীর গায়ে হলুদ দিতে 
চলিলেন ! বেলা তখন এক প্রহর । শোভানহী তাহার নিজের ঘরে 
বসিয়া স্নানের জন্ত তেল মাখিতেছিল। কুর্যামণি আজ হাপিভরা মুখে 
শোভাবতীর কাছে গিয়া বসিলেন ও নিজহস্তে একটু হলুদ লইয়া তাহার 
গায়ে মাখাইয়া দিলেন । দাসীদিগকে উলু দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, 
তাঁই কেহ উলু দিল না। শোভাবতী ভীত 9 চকিত হইরা উঠিয়া ঈাড়া- 
ইল ও বলিল-_ 

“9কিমা। আমার গাষে এখন হলুদ দিচ্চ কেন ?” 

সুর্য্যমাণ হাসিয়! বলালেন-- 

“মা শোভ' । কা”্ল যেখতোম।র বাহা! !” 

“বাহা ? কার? আমার ?” 

“ভবে কার ? মা, দেখ তোমার বিবাহের বয়স হইয়াছে । মর্দারাজ 
সাস্ত বাঁচিয়া থাকিলে, এতদ্দিন তোমার বিবাহ দিয়া ফেলিতেন। এট 


অষ্টম অধ্যায় | ২৩১. 


শী শিপ 


এক বৎসর অকাল ও ঝালাশৌচ ছিল, তাই এতদিন আমি চুপ করিয়া- 
ছিলম। সেজন্ত আমি ষেকি মনংকষ্টে ছিলাম, তাহা বলিতে পারি 
না। এখন কালাঁশৌচ অতীত হইয়াছে, তাই যত শীদ্র পারিয়াছি 
তোমার বিবাহের দিন ঠিক করিয়াছি ।” 

বিবাহের কথা শুনিয়া শেভাব তীর মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইল । সে 
মুখ ফুটিয়া কোন কথ। বলিশে পারিল না। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে উদয়নাথের 
সম্বন্ধে উজ্জবল।দাসী তাহাকে যাহা বলিয়ছিল তাহা স্মরণ করিল । তাহার 
মুখ ম্লান হইল ও চক্ষু ছল্ছল্‌ করিতে লাগিল। সে আঁচল দিয়া চক্ষু 
মুছিয়া অনেক কষ্টে বলিল-_ 

“মা । আমার “বাহার” জন্য এত তাড়াগাড় কেন? এই সেদিন 
বাবা মরিয়াছেন, আমি এখন পর্য)স্ত তাহার শে।ক ভুলিতে পারি নাই । 
আমার এখন বিবাহের ইচ্ছ। নাহ 1” 

হহা বলিয়! সে ডাক ছাড়িষা কাদিতে লাগিল। সেই ক্রন্দন শুনিয়া 
উজ্জল! দাসী সেখানে আমিল। সে আসিয়াই ব্যাপার কি বুিতে 
পারিল। সে হৃর্্যমণিকে বালল _ 

“একি সাস্ত।নী! উহাকে তোমরা কাদাইঠ্ছে কেন ?” 

হুর্যামণি ক্রোধে মুখ বিকৃত করিয়। বলিলেন “ত।”তে তোর কি লো ?” 

“ক, আমার কিছু ন|? আমি জানিতে চাই কার “বাহা,” কে 
দেয়? তুমি শোভার “বাহা” দিবার কে 1” 

“ক বল্ল, বাদী হারামজাদি ? আমি তার “বাহা” দিব ন! ত দেবে 
কে? তুই পারিদ্‌ যদ তবে ঠেকা।” এইরূপ চীৎ্ঘকারে হৃর্য্যমণি শরী- 
রের গুরুভারে শ্রাস্ত হয়৷ পড়িদ্নে। তার পানের পিপাসায় গলা 
শুঁকাইয়া গেল। একজন দাসী পানের বাটা হইতে একটাঁ পান তাহার 
হাতে দিল। তিনি তাহা মুখে ফেলিয়া দিলেন । তারপর তিনি শোভা- 
বতীকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন__ 
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"মা! আমি তোমার ভালর জন্যই এই বিবাহ ঠিক করিয়াছ। 
মর্দরাজসাস্ত বীচিয়া থাকিতে তোমার মামা এই বিবাহের প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন । তাহাতে তাঁহারও মত হইয়াছিল । ইহার মধ্যে হঠাৎ 
তাহার ”সময়” হইল । তিনি বীচিয়া থাকিলে এই বিবাহই দিতেন । 
উদ্ষনাথ ত মন্দ ছেলে নয় 1” 

উজ্জ্বল! আর সহা করিতে পারিল না । সে স্ুর্য্যমণির কথায় বাঁধ! 
দিয়া বলিল-_ 

“মিথা। কথা! মর্দরাজসাস্ত এ বিবাহে কখন৪9 মত দেন নাই। 
তাহার নিকট কখনও এ বিবাহের প্রস্তাব করা হয় নাই। প্রস্তাব করি- 
লেও, কখনও তিনি এ বর পছন্দ করিতেন না! তোমার উদষনাথের 
যে কত গুণ!” 

“কি বল্লি বীদ্দী। তোর ছোট মুখে বড় কথা? তোকে-বাঁটা 
পেটা করিব, জানিস্‌? তুই কিরকমে জান্লি যে মর্দরাজসাস্ত মত 
দেন নাই ?” 

"কি! আমাকে ঝাটা পেটা করিবে? তুমি? এস দেখি ঝাঁটা 
নিয়ে! আমার অ'র এ অপমান সহ্য হয না” 

ইহা! বলিয়৷ উজ্জ্বল! চক্ষু মুছিতে মুছিতে কাদিতে লাগিল । পবে 
বলিল-_“মর্দরাজসাস্ত যে, মত দেন নাই, তাহা বুঝি আমি জানি না? 
যদি উদ্য়নাথের সহিত বিবাহে সম্মতি দেগষাই তীহার মত হইবে, তবে 
তিনি মৃত্যুকালে বাবাজী ও মান্ধাতাসাস্তকে একটা ভাল বরেব সহিত 
শোভাবতীর বিবাহ দিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ কবিয়া গেলেন কেন? 
আমি বুঝি কিছু জানি না&ি শোভাবতীকে একটা পহুণ্ডার” সহিত 
বিবাহ দিয়া জলে ভূবাইয়া দিতে তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। 
তীহারাই তাহার বিবাহ দিবার প্রকৃত মালিক !” 

প্জামি ভাহ! মানি না। আমি সে উইলও মানিনা। আমি 


অষ্টম অধ্যায় । ২৩৩ 


সিস্ট পরপরই ও প্র পর ্সি 





পিষ্ট সা 


কালই উদয়নাথের সহিত শোতাবতীর বিবাহ দিব। দেখিস্‌ আমি 
পারি কি না!” 

ইহা বলিয়! রাগে কাপিতে কীপিতে হুর্ধ্যমণি সদলবলে প্রস্থান 
করিলেন ) 

সুর্য্যমণি চলিষা গেলে উজ্জল! শোভাবতীর চুল লইষ! বসিল। সেই 
স্থচিক্কণ কেশরাশিতে অযত্বে জটা ধরিয়া গিয়াছে । এই এক বৎসর 
শোভাবতী ভাল করিয়৷ কেশবিস্তাস করিতে দেয় নাই । মাথায় তেলও 
মাখে নাই। তাহার সেই তপ্রকাঞ্চন গৌরকাস্তি মলিন হইয়া গিয়াছে । 
সে উজ্জ্বলার গলা জড়াইয়৷ কাদিতে লাগিল । উজ্জলাও কাদিতে 
লাগিল। কিছুক্ষণ পরে উজ্জ্বলা বলিল-_ 

“এখন এই বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় কি? এখন বাবাঁজীকেই 
বাকি করিষা সংবাদ দিই? মান্ধাতাসান্তরই বা কোথায? আমি 
কোনক্রমে পলাইয়৷ মান্ধাতাসাস্তেব সঙ্গে একব।র সাক্ষাৎ করিয়া আসি । 
তুমি ভাবিও না |” 

উজ্জ্বল! গোপনে মান্ধাতার বাড়ীতে গেল। কিন্ত সেখান 
হইতে ফিরিয়া আসিয়া শোভাবতীকে কোন আশাপ্রদ সংবাদ দিতে 
পারিল ন|। 

আমাদের বঙ্গদেশে দ্িবাবিবাহ নিষেধ । কিন্তু উড়িষ্যা় সাধারণতঃ 
বিবাহ দিব্‌ভাগেই হইয়৷ থাকে । অথচ কন্ত: পুক্রবর্জিতা হয় না, এবং 
স্বামীকেও হত্যা করে না। বিবাহের যে লগ্ন ঠিক হয়, সে সময়ে বর 
নিজের বাড়ী হইতে কন্তার বাড়ীতে যাইবার জন্ যাত্রা করেন। পরে 
বিবাহ স্থবিধামত অন্ত সময়ে হয় । 

উদয়নাথ ২৭শে বৈশাখ সন্ধাকালে গোধূলি লগ্নে ধাত্র। করিয়া 
চক্র€র পষ্টনায়কের সত কোদগুপুর অভিমুখে রওনা হইল | উড়িষ্যার 
করণজ্াতির বিবাহে বরপক্ষ সাধারণতঃ পাক্কীতে চড়িয়। কন্তার বাড়ীতে 
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সি » পেস সপ পেনসিল | তারি সপতি অসার আপিল 


আগমন করেন। বর তান্জানে ( খোল! পাক্কী) কিন্তা দোলায় চড়িয়! 
আসেন । যিনি যত আক পাক্কা আনিঠে পারেন, তাহার তত সুখ্যাতি 
হয়। সেই উপলক্ষে যেসকল লোক কখন? পাঙ্কীতে চড়ে নাই, 
তাহার ৪ এক একবার পরের খরচে অন্ত লোকের ক্কপ্ধে আরোহণ করি” 
বর স্থখ উপভোগ করে । 

এ দিকে ৃুর্ধ্যমণি বিবাহের আয়োজন করিয়! বসিয়া আছেন | এই 
বর আসে বর আসে করিয়া একবার ঘরের বাহিরে যাইতেছেন, একবার 
ভিতরে আসিতেছেন | খঞ্জার ভিতরে বিস্তৃত উঠানে বিবাহের আয়োজন 
হইয়াছে? প্রাঙ্গণের পশ্চিম ভাগে (ববাহের বেদি বাধ! হহয়।ছে, তাহার 
উপরে বর ও কন্তা! পূর্বধস্ত হহয়া বসিবেন | পুরোভিত ঠাকুর পুজার 
উপকরণদি লইয়া সেহ বেদির পার্থ কুশাঁসনে বাসয়া আছেন; আর 
থাকিয়া থাক্ষিয়। মশার কামড়ে আস্কর হহয়। মশ! তাঁড়াইতেছেন এবং 
ইাই তৃলিতেছেন ও হাতে ভুড়ি দিতেছেন। এই ববাহ-বাঁড়ীতে একটুও 
বাদাধ্বান শুনা যাইতেছে না । কয়েকজন বাদ্যকর আনিয়া বাহিরের 
ঘরে লুক।ইয়! রাখা হইয়াছে, “ববাহ হইয়া গেলে হারা বাজাইবে। 
শোভাবতী তাহার ঘরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাদিয়া কাদিয়া এখন ঘুমাইয়। 
পড়িয়াছে। উজ্্বলার চক্ষে ঘুম নাই, সে পার্ে শুইয়া আছে । 

এই সময়ে হঠাৎ দুরে বাদ্যধবানি শুনা গেল। ক্রমে ক্রমে তাহা 
নিকটে আসিল। হাহার সঙ্গে সঙ্গে বোমের গুড়ুম্‌ গুড়,ম্‌ নিনাদ ও 
হাউইবাক্সির হস্‌ হুস্‌ শব্9 শুনা গেল মধ্যে মধো ছুই একটা বন্দুকের 
আওয়াজ হইতে লাগিল। পরে অনেকগুলি পান্ষীবাহকের পহাইরে- 
ভাইরে” শব ০ লোকের ফ্কোলাহল শুনা গেল। এই সকল শুনিয়! 
হুর্যযমণি “হায় ! হায় |” করিতে লাগিলেন ও তাহার ভ্রাতা এত ধুমধাম 
করিয়া! আসাতে বিবাহের বিগ্প ঘটিতে পারে, ইহা ভাবিয়! চক্রধরকে গালি 
দিতে লাগিলেন । 
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উজ্জ্বলা এই গোলমাল শুনিয়। শোভাবতীকে জাগাইল * নিজে 
উঠিয়া! বাহিরে আসিল। 

সেই' গভীর রজনীর নিস্তন্ধতা ভেদ করিষা বখন সেই বরযাত্রিদল 
কোর্দগুপুর গ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন গ্রামের আবল-বুদ্ব-বনিত। 
শয্যাত্যাগ কবিষ! দৌড়য়। বাহিরে আসিষা ঠড়াউল। শ্াহারা যাহা 
দেখিল, তাহাতে তাহাদের চক্ষুস্িব হইল । এরূপ জাঁকজমক তাহার! 
কখন? চক্ষে দেখে নাই ' সেই বরপক্ষীষ লোকের অগ্রভাগে মশাল 
হতে করিষা এক জন লোক চণিয়াছে। তাহাদের পশ্চাতে একটা 
ঘোড়া, একট! বঘ, একটা ষ'ডড়, ছুইটা দৈত্য এবং ছুইট| নর্তকীর 
প্রকাণ্ড মুখসপরা, কষেকজন লোক তালে জালে নাচিতে নাচিতে চলি- 
যাছে। সেই বিবিধবর্ণে চিত্রহ ভীষণ মুত্তি সকল ?% তাহাদের অঙ্গ- 
প্রত্ঙ্গ দেখিয়৷ মাতৃক্রোড়ে শিশুগণ কাদিযা উঠিল, বালকগণ ভয়ে চক্ষু 
মুদ্দিল, অন্ত সকলে ই| কর্বিষ! তাঁকাইযা রহিল । ইহাদের পশ্চাে হুইটা 
বড় বড় হাতী বিচিত্র ঝলরে ? রজত াভরণে ভূষিত হইয়া মন্থর- 
গাততে চলিয়াছে। তাহাদের পশ্চাতে চারিটা প্রকাণ্ড ঘোড়া লালবর্ণের 
গা 9 ঝালরে সজ্জিত হইয়া ভালে তালে পা ফেলিষ| চলিযাছে । পরে 
একখানা রৌপ্যমগ্ডিত চতুর্দোলে বছুমুল/ বেশভৃষা ৭ স্বর্ণাভরণে সাজ্জত 
বর বপিয়। আছেন। আটজন সুসজ্জিত বাহক সেহ চতুর্দোল বহন 
করিয়া চলিষছে। গাহার অগ্রে ও পশ্চাতে হুইজন করিয়! চোপদার 
রূপান “আসাছোটা” লইয়া চলিয়াছে ! ঠাহার পশ্চাতে ষোলখানা 
পান্ধী। তাহার পশ্চ।তে আর একদল মশালচি ৷ তাহার পশ্চাতে ৫০ জন 
বাদ্যকর ঢোল, কাড়া, সানাই ইত্যাদি বিবিধ বাদাযন্ত্র বাজাইতে বাজাউতে 
চলিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া বোম ৪ হাউ বাজি জালান হইতেছে । 

গ্রামের লোকের। বখন শুনিল, কনকপুরের রীজ! বিবাহ করিতে 
যাইতেছেন, তখন তাহারা ই! করিয়া সেই চতুর্দোলারোহী রাজাকে 
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দেখিতে লাগিল। কিন্ত তিনি কোথায় যাইতেছেন, তাহা বুঝিতে 
পাঁরিল না। অনেক লোক তামাস! দেখিবার জন্ত বরযাত্রিদদলের সঙ্গে 
সঙ্গে ছুটিল। সেই বরযাত্রিদল মর্দরাজসান্তের বাটার সম্মুখে গিয়া 
থামিল। তখন বাসুদেব মান্ধ/ত। যোড়হস্তে সকলকে অভ্যর্থনা করিতে 
অগ্রসর হইলেন । তিনি একটা নারিকেল ফল, নববন্ত্র ইতাদি লইয়। 
বরকে বরণ করিলেন । নরোত্তম দাস বাবাজি একথান। পাস্থী হইতে 
তাড়াতাড়ি নামিয়৷ তাহার সহিত যোগদ্দান করিলেন | অভিরামস্ুন্দরবা 
আর একখান পাক্কী হইতে নামিয়! বরের নিকটে আসিষা দড়াইলেন । 
দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি লোকজন বাহিরের বৈঠকখান। পরিক্ষার 
করিয়া সকলের বসিবার জন্য বিছান! পাতিয়া দ্রিল। ভীমজয়সিং 
তাহার দলবল লইষ! আসিষ কার্ষ্য প্রবৃত্ত হইল । এইরূপে সকলকে 
যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বাবাঞ্জি হুর্ধযমণির সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । 

স্য্যমণি প্রথমে মনে করিয়।ছিলেন, যে চক্রধর প্টনায়কই তাহার 
বর লইয়! এইরূপ ্াকজমক করিষা আসিতেছেন ৷ পরে তিনি দাগুঘরে 
গিয়া! জানাল! দিয়; যখন দেখিলেন যে তাহারা কেহ আসে নাউ, তাহার 
অপরিচিত অনেকগুলি লোৌক বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন 
তিনি ভয়ে ও বিস্ময়ে অবাক্‌ হইয়! ফ্াড়াইয়া রহিলেন। ইহারা কে, 
কোথাম্ন যাইতেছে তাহ! জানিবার জন্য তিনি একজন দাসীকে বাহিরে 
পাঠাইলেন। সে আপিয়! কহিল, কোন্‌, রাজার ছেলে বিবাহ করিতে 
আসিয়াছেন। হৃর্যামণি মনে করিলেন, তাহার! বুঝ ভুল করিয়া! এখানে 
আসিয়াছে ৷ কিন্ত ষখন বাক্দেব মান্ধাত। ও নরোত্তমদাস বাবাজী তাহা- 
দিগকে অভ্যর্থন। করিয়া বসিতে দিলেন, তখন হৃর্ধ্যমণির আর প্রক্কত 
টন! বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি অস্তঃপুরে গিয়া শিরে করাঘাত 
করিয়। রোদন করিতে লাগিলেন । 
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নরোতম বাবাজী অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দাসী দ্বারা হুর্ধ্মণিকে 
সংবাদ দিলেন এবং নিজে তাহার ঘরের সন্বুখে দীড়াইয়া অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন । হ্ৃর্য্যমণি বাহিরে আসিলেন না, কি কোন সংবাদ পাঠাই" 
লেন না। বাবাজী তখন দরজার নিকটে ছাড়াইয়া বলিলেন, “ম।! 
তোমার জামাই আসিযাছেন, একবার বাহিরে আসিয়া দেখ। মা! 
আমাদের বড়ই সৌভাগ্য, তাই কনকপুরের রাজাকে জামাতাস্বরূপে 
পাইয়াছি। রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, বিদ্যা, বুদ্ধিতে এরূপ সর্বোৎকৃষ্ট 
জামাত! পাওষা কঠিন। মা! শোভাবতী আজ রাজরাণী হইতে চলিল, 
ইহাদিঅপেক্ষ1! আহলাদের বিষয় আর 1ক হইতে পারে ? মা! তুমি এখন 
উঠিয়! আসিয়া তোমার জামাতাকে বরণ কর ।” 

বাবাজীর কথা গুনিয়া০ হুর্যামণি নড়িলেন না। (তিনি সংবাদ 
পাঠাইলেন তাহার শরীর অসুস্থ, তিনি উঠিতে পারিবেন না। 

তখন বাবাজী নিতান্ত হুঃখিতাস্তঃকরণে শোভাবতীব ঘরে চলিলেন । 
উজ্দ্বলা এতক্ষণ নিকটে দীড়াইয়। তাহার কথা শুনিতেছিল; সেও তাহার 
সঙ্গে গিয়া শোভাবতীকে ডাকিয়া তু'লল। 

শোভাবতী বাবাজীকে দেখিয়া উঠিষ! ঈড়াইল ও তাহাকে প্রণাম 
করিয়া অশ্রবিনর্জন করিতে লাগিল । বাবাজী বলিলেন__ 

“মা ! এতদিনে তোমার সকল ছুঃখের অবসান হুইল । আশীর্বাদ 
করি তূমি সাবিত্রীসমা হও--তুমি রাজরাণী হইয়া পরমস্থথে থাক ।” 

শোভাবতী কি স্বপ্প দেখিতেছে ? সে জাগ্রত না নিদ্রিত? প্রথমে 
তাহার মনে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইল। পরক্ষণেই প্রকৃত অবস্থা 
বুঝতে পারিয়া সে কীদিতে লাগিল। থুগপৎ হর্যবিষাদের উচ্ছ্বাসে 
তাহার হৃদয় ভরিয়া! উঠিয়াছে। সেই উদ্্বীসের বেগ ধারণ করিতে সে 
অসমর্থ । তাহার কথা কহিবার শ;ক্ত নাই । তাই সে কাদিতে লাগিল। 
আজ এক বৎসর শোক, ছুঃখ, নর্য্যাতন ভোগ কন্িতে করিতে 
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তাহার হৃদয় হতাশার নিশ্নতম গহ্বরে নিমগ্ন হইয়াছিল। তাহার নিবিড় 
অন্ধকারময় জীবনে কখনও উধার কনক-কিরণমযী আশাচ্ছটা ফুটিবে 
এরপ স্বপ্নেও ভাবে নাই । কিন্ত আজ অকন্মাৎ কোন স্বর্গের দেবতা 
আসিয়া তাহার গাঢ়াতমিরময় কক্ষে মধ্যান্ছের প্রদীপ্ত-স্থখোচ্ছাসময় 
আলোকচ্ছট! বিকীরণ করিলেন, আজ হতাশার গভীরতম গহ্বর হইতে 
হঠাৎ সে স্থখোল্লাসের প্রবাহে ভাসিয়া উঠিল । এই আকম্মিক পরিবর্তন 
সে সহা করিতে পারিবে কেন? তাই শোভাবতী কাঁদিতে লাগিল। 
তাহার এই মহ।স্থখের সময়ে তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, তাহার 
আজীবন নেহমযতার একমাত্র আধার, সেই পিতা কোথায়? শ্তিনি 
বাচিয়৷ থাকিলে, সাজ তাহার আনন্দের সীমা থাকিত না। সেই স্নেহ- 
ময় পিতার কথ স্মরণ করিয়া, শোভাবতী কাদিতে লাগিল । 

বাবাজী তাহার দেই নীহারসিক্ত-ফুল্প-কমলবৎ অশ্রুসিক্ত মুখখানি ও 
সরল সকরুণ দৃষ্টি দেখিয়া সহজেই তাহার হ্ৃদয়েব অব্যক্ত ভাবগুলি 
বুঝিতে পারিলেন । তিনি তাহাকে বস্ত্রাভরণে সঙ্জিত করিবার জন্য 
উজ্জ্রল/কে উপদেশ দিয়! বাহিরে আসিলেন ৷ উজ্জ্বলা তাহার পশ্চাতে 
কিছুদূর আসিয়! চুপে চুপে জজ্ঞাসা করিল “এট রাজার আর কয়টা রাণী 
আছেন ?” 

বাবাজী তাহার কথায় একটু হাসিয়া বলিলেন “না মা! সেজন্য 
তোমার কোন ভাবনা নাই । রাজার এই প্রথম বিবাহ হইবে । আমি 
সে সব ন। দেখিয়াই কি এ বর ঠিক করিয়াছি ?” 

বাবাজীর তিরস্কারে উজ্জলা লজ্জিত হইল ও মনে মনে বিশেষ আন- 
ন্দিত হঈল। এতক্ষণ তাহার মুখটা! কিছু ভার ভার ছিল। সেবাস্ম 
খুলিয়া গহনা বাহির করিয়া! শোভাবতীকে সাজাইতে লাগিল | বাবাজী 
একখানা বহুমূলা পন্টসাঁটা পাঠাইয়৷ দিলেন, তাহা তাহাকে পরাইল । 

বাঁধান্ধী এদিকে “দাণ্ডে” আসিয়া! অতিথিগণের অভ্যর্থনা ও বিবাহের 
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আয়োজনে মন দিলেন ।* তাহার বন্দোবস্ত অনুসারে নিমন্ত্রিত বাক্তি- 
গণের ভোজনের জন্য পুরী হইতে ভারে ভারে মহাপ্রসাঁদ আসিতে 
লাগিল । পুরীজেলার প্র এক স্থবিধ! | সেখানে ইচ্ছা করিলে বাড়ীতে 
রন্ধন না করিয়া? জগন্নাথ মহাঁপ্রভূর মহাপ্রসাদ দ্বারা যত ইচ্ছা »ত 
লোককে ভোজন করান যায় | খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে মত্ম্যমাংসের কারবার 
নাই, কিন্ত ঘৃতান্ন, “কণিকা”, খিচড়ী, বিবিধ নিরামিশ ব্যঞ্জন, পিষ্টক 
পরমান্নাদি নান! প্রকার রসনা তৃপ্তিকর বস্তর আয়োজন অঠি অল্প সময়ের 
মধো হইতে পারে । আর মহাপ্রসাদ বলিয়া সকলেই তাহা! ভক্তির সহিত 
পরম পরিহোষপুব্বক ভোঁজন করে, তাহার একটা কণ।? নষ্ট হয় না। 

বাবাজী এই সকল বন্দোবস্ত করিতেছেন, এমত সময়ে ভীমজয়সিং 
আসিয়া বলিল “বাবাজী! চক্রপর পট্টনায়ক ও তাহাঁর বরকে আমি 
আটক করিয়া রাখিয়াছি । তাহাদের (প্রতি কি হুকুম হয় ?” 

বাবাজী বিম্মিত ও নিরক্ত হয়৷ বলিলেন, “কি? তুমি তাহাঁদিগকে 
বাধিয়া রাখিয়াছ ? কি সর্বনাশ । তাহা এতক্ষণ বল নাই কেন ? তুমি 
এখনই তাহাদিগকে খুলিয়া দিয়! এখানে নিয়া এস | কি সর্বনাশ !” 

বাবাজীর কথা শুনিয! জয়সিং কি বাঁকতে বকিতে চলিয়া গেল। 
“ববাজীর যেমন সকলের প্রতিই দয়! ! আমরা যদি তাহাকে ধরিয়! 
না রাখিতাম, তবে এই র।জার বিবাহ কিরূপে হইত ? পুরা বদমাইস ! 
তার জন্য আবার বাবাজীর হুঃখ ?” 

চক্রপর পষ্রনায়ক তাহ।র বর লইয়! রাত্রি ছুই প্রহরের সময় কোদণ্ড- 
পুর গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিলেন । তিনি এই বিবাহ নিতান্ত গোপনে 
দেওয়ার উদ্যোগ কবিয়াছেন বলি! কোন ধুমধাম করেন নাই ও 
সঙ্গে বেশী লোকজন আনেন নাই । মর্দরাজের বাড়ীতে যাইতে হইলে 
একটা জঙ্গলের মধ্য দিয়া াইতে হয় । তাহাদের পাক্ী যখন জঙ্গলের 
মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন হৎ কে একজন লোক আসিয়া». তাহাদের 


২৭০ উড়িষ্যার চিত্র । 


মশাল কাড়িয়া নিয়! নিবাইয়া ফেলিল। তৎক্ঈণাৎ আর ২০1২৫ জন 
লোক মার মার শবে আসিয়া! উপস্থিত হইল, ও সেই পাল্কী ঘিরিয়া 
ঈড়াইল। পাক্কী-বাহকগণ প্রীণভয়ে যে যে দিকে পারিল, সেই জঙ্গ- 
লের মধ্যে অন্ধকারে লুকাইল ৷ দস্ত্াগণ তখন চক্রধর ও উদয়নাথকে 
পা্কী হইতে জোরে টানিয়া বাহির করিল। চতক্রধর কাদিতে কাদিতে 
বলিলেন, «আমাদের মারিও না । আমাদের নিকট কোন টাকাকড়ি 
নাই। এই কাপড়চোপড় যাহা আছে তাহা তোমদিগকে খুলিয়া 
দিতেছি । আমাদের ছাড়িয়া দাও।” 

দস্যুদলপতি গরফে ভীমজয়সিং বলিল, “তুমি কোন কথা বলিও 
না, চেঁচাইও না» চুপ করিয়া থাক। নচেৎ মারা পড়িবে। আমরা 
তোমার টাকাকড়ি কাপড়চোপড় কিছুই চাই না ।” 

ইহা বলিতে বলিতে ২৩ জন লোক চক্রপর ও উদয়নাখের' গায়ের 
চাদর দিয়! তাহাদের মুখ বীধিল ও হাত পিঠমোড়া করিয়। বাধিল। 
পরে তাহাদিগকে নিজ নিজ পাক্কীর মধ্যে বসাইয়া সেই দস্থ্যগণ তাহা- 
দিগকে কাধে করিয়া নিয়া গেল। এতক্ষণ তাহাদিগকে হেফাজাতে 
রাখিয়াছিল। এখন ভীমজয়সিং তাহাদের বন্ধন খুলিয়! দিয়া বাঁবাজীর 
নিকটে তাহাদিগকে লইয়৷ গেল । 

বাবাজীকে দেখিয়! চক্রধর কাদিতে কাদিতে তাহার পদতলে পতিত 
হইলেন । বাবাজী তাভাকে আশ্বস্ত করিলেন। কনকপুরের রাজা 
শোভাবতীকে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন, ইহা! চক্রধর আগেই শুনিয়।- 
ছিলেন। তাহার মতলব যে উড়িয়া গেল, তাহ! বুধিতে বাকী রহিল 
না। তীহার চক্রান্তে পড়িয়ী বেচারা উদয়নাথ ষে সুখের স্বপ্ন দেখিয়া 
ছিল, তাহ! দরিদ্রের মনোরথের স্তায় এখন তাহার হৃদয়েই লীন হইল । 
তাহার বরের পোষাক পরিয়! পাল্কী চড়াটাই কেবল লাভ হইল । 

কিন্তু চক্রধর হুটিবার লোক নহেন+ তিনি বাবাজীর অভয়বচনে 
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পি পো পিসটি পি শস্য 


আশ্বস্ত হইযা, যেন কিছু হয নাই, যেন পূর্ব হইতেই তিনি বাবান্দীর সঙ্গে 
বরবাত্র হইয় আসিক়াছেন, বেন তাহারই উদ্যেগে এই বিবাহ হইতেছে, 
এরূপ ভাব দেখাইতে লাগিলেন । যাহা নিবারণ করিবার সাধা নাই, 
তাহা মাথ! পা[ঠষা গ্রহণ করাই বুদ্ধিম।নের কার্ধয ! বাবাজীর অন্থরোধে 
তিনি সৃর্য্যমণিঘক নানারকম প্রবোধবাক্ বুঝাতে লাগিলেন । 

এই সকল গোঁলবোগে রাত্রি প্রায় ভোর হইয়া আসিল । তখন 
বিবাহের আযোম্বন হইল। বাড়ীব ভিতব প্রাঙ্গণে বিবাহের সভ। 
হইল। বর 9 কন্য। পষ্টবস্ত্র ও বিবিধ আভরণে ভূষিত হইয়া সেই বেদির 
উপর বসিলেন। দেশী প্রথার অন্রর্পেধে নবঘনকে9 বালা, হাব 
প্রন্থৃতি নানাপ্রকার অলঙ্কর পরিতে হইপ ৷ যাহার এ সকল গহন! নাই, 
সে যখন শুদ্ধ বিবহেব সমযের জন্য অন্তের নিকট হইতে ধার করিয়া 
মানিয়া তাহ! পবে, তখন নবঘন তাহা পরিবেন ন। কেন? বাসুদেব 
মান্ধাতা ববেদ ৩স্তে শোভাবতীকে সম্প্রদান করিলেন । বর-কন্ত।র 
মাল! বদল হইল । সেই বেদির উপরে পুবেহিত হো করিলেন । 
বিবাহান্তে সেই বেদির উপরে বাঁসয়া বর-কন্ত'র মধ্যে একবার কড়ি 
খেলা হইল । তখন সেই নবোট়া কন্তার সলজ্জ-রক্তিম মুখস্ীর স্তাঁয় 
পূর্বগগণে অরুণবাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সানাইয়েব তালের সহিত 
কোকিলেব ঝঙ্কার, পাপিয়।র স্বরলহরী 9 কাকের কোলাহল মিশ্রিত 
হইয়া এক অভিনব এঁকতানের স্যঙ্জন করিল । 

পৰে বরকন্তাকে অস্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হইল। শোভাবতীর 
গৃহে বসিয়৷ বর ও কন্যার মধ্যে আব একবার কড়ি খেল! হইল । উড়ি- 
ষায় “বাসরঘর” নাই । বর বাহিরে চলিয়া আসিলেন। 

সেই দিন অপরাহ্থে শোতাবতীকে লইয়া নবদ্বন কনকপুরে চলিয়।! 
আাসিলেন। শোভাবতীর সঙ্গে একটা মান্র দাসী গেল--সে উজ্দরা! | 


শট ৪ 
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খণপরিশোধ। 

শৌভাবতীব বিবাহেব পৰ দোঁখতে দেখিতে ছয বৃৎসব *কাটিষা 
গিষাছে | ইহাব মধ্যে নবঘনব সংসাবে অনেক পবিবর্তন ঘটিযাছে 1 

ইঞ্টকোষ্ট, বেলওষে লাইন কনকপুব কেল্লার মধ্য দিষ! যাঁওযাতে 
রেলওয়ে কোম্পানিব পক্ষ হইতে অনেক জমি খবিদ কবা হইযাছে । 
তাহাতে নবঘন একথোকে দশ হাজাব টাক! পাইযাছেন। আর রাস্তা 
প্রস্তুতের জন্য শালকাঠ ও পাথব বিক্রষ কবিযাও ঠিনি অনেক টাকা 
লাভ কবিয়'ছেন। তিনি প্রথমতঃ অভিবামেব পবামর্শমতে এই ব্যব- 
সায়ে প্রবৃত্ত হইযাছিলেন , অভিবামকেই এই সকল কার্যের তত্বাবধায়ক 
নিযুক্ত করিয়াছেন । কেবল এই কার্য্য“নহে, এখন তাহার জমিদাবী- 
সংক্রান্ত সকল বিষয়েরই তত্বাবধানেব ভাদ্র আরামের হস্তে অর্পণ 
করিয়াছেন । অভিরাম জ্রীথমতঃ কাঠের কাববাবে লাভের অংশ গ্রহণ 
করিতেন, এখন তঁ'হার মাসিক ১০০২টাকা মাহিয়ানা ধাধ্য হইয়াছে। 
ঘঅতিরামের তত্বাবধানে আমলাগণের চুরি ও প্রন্জাপীড়ন একেবারে 
থামিয়াছে 1. নবঘন জানেন অন্ন বেতনে আমল! রাখিলে, তাহাদিখ্বকে 
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শক পি সজনী শা 


প্রকারান্তরে চুরি করিবার ইঙ্গিত কর! হয়। তাঁহার ফলে, সেই সকল 
আমলা! হয় মনিবের মাথায় হাত বুলায়, নতুবা! প্রজার মাথায় বাড়ি দেয়; 
স্থতরাৎ পরিণামে তাহাতে লোকসাঁনই ঘটে । সেইজন্য নবঘন তাহার 
আমলাদিগকে বেশী বেশী বেতন দিয়া থাকেন । নবঘনর শাপনাধীনে 
প্রজাগণ সকলেই সুখে শচ্ছন্দে আছে । তিনি বেশী বেতন দিয়া ম্যানে- 
জার নিযুক্ত করিয়া থাকিলে 9 আমলা দিগের কার্য নিজে খু'টিনাটি করিয়া 
পরীক্ষা করেন ৷ মধ্যে মধ্যে গীমে গ্রামে বেড়াইযা! প্রজাদিগের অবস্থ। 
স্বচক্ষে দেখেন 9 তাহাদের ওজর আপত্তি শুনিয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থ! 
করেন্ঈ। খোড়দহ অঞ্চণে অনেক গ্রামে ভূমিনে জলসেচনের জন্য কুপ- 
খনন$কর! আনশ্তক। সে জন্য তিনি নিয়ম কবিয়াছেন, রাজসরকারের 
ব্যয়েশ্বপ্রতি বৎসর ২০টী করিয়া কূপ খনন করা৷ হইবে । এইরূপে & বৎসরে 
তাহার এলাকাক্ধ প্রতি গ্রামে এক একটা কুপ হইবে ও ক্রমে আরও কৃপ 
সংখ্যা বাঁড়িবে। এই ছয় বসবে সদর খাজানা ৭ প্রয়োজনীয় খরচ পত্র 
বাদে জমিদারীর আয় হইতেও তাহার অনেক টাঁক! মজুদ হইয়াছে। 
ভাহা না হইবে বা কেন? তাহার জমিদারীর বার্ষিক আয় চল্লিশ হাজার 
টাকা, তাহার মধ্যে সদর খাজানা মাত্র ১০ হাঁজার টাক! বাদ যায়। 
উপযুক্তবূপে শীসন-সংরক্ষণ করিলে অনেক টাক! মুনাফা থাকিবার কথা । 
শুদ্ধ এই সম্পত্তির আয় হইতেই তিনি সমস্ত খুচরা দেনা শোধ করিয়াছেন । 
মোট কথা নবঘনর এখন খুন স্বচ্ছল অবস্থা । তাহার এই স্থুখসমৃদ্ধির 
মধ্যে একটু হুঃখের কালিমা লাগিয়! রহিয়াছে । তাহার মাত! চন্ত্রকলা 
দেরী স্বামীর মৃত্যুর এক বৎসর পরেই পরলোক গমন করিয়াছেন । 
নবঘন আজ এক বৎসর হইল একটা নৃতন বাড়ী প্রস্তত কৰিয়্াছেন। 
সেী বৈঠকথান! ও অন্দর মহাঁলের মধ্যস্থলে হইয়াছে । কোঠাটা 
দোতলা । উপর তলার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড হল ও তাহার চারিদিকে 
চাঁরিটা ঘর । সকল ঘরই নানাবিধ মূল্যবান আসবাকে সঙ্জিত। 


২৪৪ উড়িষ্যার চিত্র । 


শৌভাবতীর ছুইটা পুক্র সন্তান জন্মিয়াছে, তাভাদের কলহাস্ত ও ক্রীড়া- 
কোলাহলে এই অট্টালিকা সর্বদা মুখরিত । 

এখন বেল! ২টা বাজিয়াছে। শীতকাল, রৌদ্রের তেজ মন, হইয়া 
পড়িয়াছে। পশ্চিম দিকের জানালা দ্রিরা হলের মধ্যে রৌদ্র আসিয়াছে । 
সেই,রৌন্র পূর্বদিকের দেওয়ালে টাঙ্গান বড় বড় ছবিগুলির উপরে পড়িয়। 
মেঝের উপর প্রতিফলিত হইয়াছে ৷ হলের উত্তরভ।গে ছুখানা বড় তক্ত- 
পোষ, তাহার উপর গালিচা পাড়া। তাহার দক্ষিণে একখানা সিশুকাঠের 
বার্ণিশ করা বড় গোল টেবিল ঝকৃ ঝকৃ করিতেছে । তাহার চারিদিকে 
পাচখানা কৌচ ও একখানা আরাম চৌকী। টেবিলে শ্বে-গ্রষ্তীর ০ 
মাটির নানাপ্রকার খেলনা ৭ শ্তন্ান্তি জিনিস সাজান রহিয়াছে । শোভা- 
বতী তক্তপোষের উপরে বসিয়া একথানা চিঠি লিখিতেছ্ছেন। তাহার 
পরিধানে একখাঁনা ঈষৎ পীতবর্ণের রেসমী সাড়ী ও নীল ফ্লানেলের 
একটা বডিন্‌। হাতে সোণ।র বলা, কন্ধণ, চুড়ী 9 অনস্ত; গলায় এক 
ছড় মুক্তার মালা এ চিক; কনে উয়ারিং | তাহার পায়ে সোণার নুপুর ; 
তিনি এখন রাণী হইষাছেন বলিয়া পাঁয়ে সোণাঁর গহন! পরিয়াছেন । 

হলের দক্ষিণ ধারে একটা প্রশত্ত বারান্না আছে । সেখানে বসিমা 
দুইটা শিশু খেলা কবিতেছে | বড়টার ধষস পাঁচ বৎসর, তাহার নাম 
রণজিৎ ওরফে রণু। ছোটটার নাম বেণু;ঃ সে কেবল আড়াই বছরে 
পড়িয়াছে। ছুইটা বালক খুব উজ্জল গৌরবর্ণ, উত্তম অঙ্কসৌষ্ব- 
সম্পন্ন । ছুইটীরই ভ্র আকর্ণবিস্তৃত* বড়টার চুল খুব ঘন/ কপাল 
টাকিয়া পড়িয়াছে। ছোটটার চুল কিছু পাঙল! ও সরু, কৌকড়া, খুব 
লম্বা, তাহা পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত থোপা থোপা হইয়! পড়িয়াছে। এই চুলের 
ন্য তাহাকে খুব সুন্দর দেখায় । এই ছটা দিব্যকাস্তি শিশু, দেখিয়া 
বোধ হয় যেন ইহারা কোন দেবলোক হইতে নামিয়া আসিয়াছে । এ 
যে হুলের * দেওয়ালে টাঙ্গান একখানি বিলাতি ছধিতে ছুইটা দেবশিত 





নবম অধ্যায় । ২৪৫ 


সপ সর সস শি পি শি চে পাইপ ৯ শট পস্টি পতি | পিসি সি পিসি শত উট 





এসএসসি 


বীখুত্ীষ্টের পারে দাড়াইয়া' আছে, তাহাদেরই ন্যায় এই শিশুদয়ের মুখস্রী 
হইতে মির্শল পবিভ্রুতার আভা ফুটিয়! বাহির হইতেছে । 

রণুৰ একখানা ধুতিপরা, গায়ে একটা ক।ল চেক ফ্লানেলের কোট । 
বেণু একটা ফ্লানেলের পেনিক্রক্‌ পরিয়াছে ৷ উভয়েরহ গলায় সোঁণার' 
হার ও হাতে সোণার বালা । 

এখন রধু খুব গম্ভীবভাবে বসিয়া একটা গুরুতর কার্ধো দিযুক্ত 
আছে। সে একখান। বেতের অগ্রভাগে এক গাছ। লক্খা দড়ী বীধিয়া 
চাবুক প্রস্তুত করিয়া! তাহা দিয়! ঘে/ড়দৌড় খেলে। অর্থাৎ কখনও 
নিদ্ধে ঘেড়া হইয়া সেই চাবুক দিব! নজের গাষে আঘাত করিতে করিতে 
দৌড়ায়, আবার যখন বেণুর উপর অনুগ্রৎ হয় ৩খন তাহার মুখে এক 
গ।ছ। দড়ী [দয়া লাগ।ম লাগতয়৷ এক হাত দিয়া ধরে ৪ অন্থ্হাতে সেই 
চাবুক লইয়! তাঁহার পিছে পিছে ছোটে । ইহাতে বেণু9 নিষ্জকে *ক্কতার্থ 
মনে করে ও হাসিতে হাদিতে ঘোড়ার মত মুখভঙ্গি করিয়া দৌড় দেয়। 
এখন তাহাদেব সেই ঘোড়ার খেল! শেষ হইয|ছে, রণু আর একটা নৃতন 
খেল! উদ্ভাবন করিতেছে । বেণু তাহার নিকটে বসিয়া বিশেষ মনো" 
যোগের সহিত তাহা দোৌখতেছে ৪ তাহার মম্মে।দৃঘ।টন করিবার চেষ্টা 
করিতেছে । রথুব একখানা ছোট (রলেব গাড়ী আছে, এখন সে সেই 
গাড়ী চালইবে। গাড়ীখান তাহার সঙ্ধুখে রহিয়াছে । সে সেই চাবুক 
হইতে দড়ী খুলিয়া লইয়া এক টুকরা লাল কাপড় সেই বেঞখণ্ডের সঙ্গে 
বাধিতেছে । ইহা হহবে রেলগাড়া চানাইবার নিশান। যাঁদ সেই 
রেলগাড়ী চলিতে চলিতে কোন একটা নিশান দেখিয়া না থামিল 
বে সে আবার কিসের রেলগাড়ী ? বেণু মনোযোগের সহিত সেই 
মিশানপ্রস্তত-গ্রণালী দেখিতেছে বটে, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যস্ত চ্‌প 
করিয়া বসিয়া থাকা তাহার কোঠীতে লেখে না। সেখাকিয়৷ থাকিয়! 
মেই গাড়ী ধরিতেছে, আর রণু তাহাকে ধমক দিতেছে । 


₹৪৬ উড়িষ্যার চিত্র । 


সস উট ইউর সি নর উর টি রিস্টার্ট 


"কি? ছষ্ট।!_মা-_ এই দেখ্‌ বেনু আমান গাড়ী ভাগে ! 

বেণু ভয়ে হাত টানিয়া লইতেছে। মা চিঠি লিখিতে লিখিতে টেঁচা- 
ইয়া বলিতেছেন--- 

"এই আমি যাচ্ছি! ছুষ্টামি ক'রো না__খেলা কর ।” 

কিন্তু মা বুঝেন না যে তিনি যাহাকে ছুষ্টামি বলেন, বেণুর অভিধানে 
তাহায়ই মানে খেল! ! 

রণুর নিশান প্রস্তত হইল । সে উঠিয়া দীঁড়াইল ও একবার সেই 
নিশান তুলিয়া! নাড়িয়া দেখিল কেমন দেখায় । এখন সে নিশান ধরিবে 
কে? ষেগাড়ীচালায় সে কখনও নিশান ধরে না এটা গ্রুব বৃথা । 
অতএব বাধ্য হইয! বেণুকেই সেই নিশান ধরিবাঁর ভার দিতে হুইল। 
রণু বলিল-_ 

“দেখ্‌ বেণু ! তুই এই নিশান ধরিয়া আগে আগে চল_ আমি গাড়ী 
চালাই ৷ দেখিন্‌ খুব সাবধান !” 

বেণু মাথা নাড়িযা “ছা” বলিল ও প্রফুল্লচিত্তে নিশান ধরিল। দাদা 
তাহাকে খেলার ভাগ দিতেছে, ইহাই তাহার আনন্দের কারণ | 

রণু গাড়ীর চাবি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল ও নিজে মুখ 
দিয়া ”পু'-উ-উ” শব করিতে করিতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ষে 
গাড়ীতে “পৃ'-উ” শব্ধ (ছ115016) হয় না, সে আবার কিসের রেলগাড়ী ? 

গাড়ী একটু দুরে গিয়াই থাঁমিল। বেণু তখন নিশান ধরিয়া আছে! 
সে মনে করিল, গাড়ী যখন দুষ্ট ঘোড়ার মত থামিল, তখন তাহাকে 
আবার চালাইবার অন্ত কিঞ্চিৎ প্রহার করা আবশ্তক। আর প্রহারের 
জন্য সেই ভূতপূর্ব্ব চাবুকই চ্ তাহার হাতে রহিয়াছে । সেযখন ঘোড়া 
হয়, ও চলিতে চলিতে থাঁমে তখন তাহার দাদাও ত তাহাকে চাঁলাইবার 
জন্ত এই চাবুক দিয়া প্রহার করে। সেই চাবুকই যে এক টুকরা লাল 
কাপড় সংযোগে সম্পূর্ণ আর একটা পদার্থে পরিণত হইয়াছে তাহা সে 
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কি প্রকারে বুঝিবে ? * তাই গাড়ী থামিতে দেখিয়াই সে নিশানন্গী 
চাবুক দিয়া তাহাকে খুব জোরে আঘাত করিল। আঘাতমাত্রেই সেই 
গাড়ীর একটা চাকা! ভাঙ্গিয়া গেল। অমনি রণু চীৎকার করিয়! কীদিয়া 
উঠিল ও বেণুর হাত হঈতে নিশান কা।ড়ূয়৷ লইয়া তাহাকে এক ঘা বসা- 
ঈয়। দিল' 

তখন ছুইজনেরই কান্না । মা উভযেরই কান্না! শুনিয়া অন্তমনন্ক 
ভাবে বলিয়। উঠিলেন-_ 

“এই বার আমি যাচ্ছি! ছুষ্টট ছেলেরা! খেলা কর্বে, তা" না 
মারামারি কর্‌্ছে ।” 

কিন্ত তিনি তাহার কার্ষ্যে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে শীঘ্র উঠিয়া আস! 
তাহার ঘটিল না । 

বেণুকে মারিয়া রণুর মনে অনুশ্াপ হুইল । বিশেষ মা আসিয়া 
পাছে তাহাকে মারেন সেজন্ধ একটু ভয়ও হইল | তাই সে বেণুর দোষ 
ভু।লয়! গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়। লইল, এবং নিজে কাদিতে কাদিতে 
সন্নেহে বেণুর চোখের জল তাহার নিজের কাপড় দিয়! মুছিয়া দিল। 
পরে এক হাতে সেই ভাঙ্গা! গাড়ী লইয়া ৪ বেণুকে কোলে করিয়া মায়ের 
নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল । 

এবার মায়ের ধ্য/নভঙ্গ হইল । তিনি বলিলেন-__ 

«কি রে রণু ! ছু, সয়তান ! বেণুকে মার্লি কেন?” 

বেণুব ফৌস্‌ ফৌন্‌ থামিয়াছে। তাহার মুখ প্রফু্প হইয়াছে। 
তাহার নিবিডক্ষ্জ চক্ষুর মধ্য হইতে সকৌতুক সরলতার উজ্দ্বল আভা 
বাহির হইতেছে । সে বলিল-_ 

“আমি গালি বাঙ্গ লো--দাদ! মারিলো।।” 

রণুরও তখন কান্ন৷ থামিয়াছে! সে এতক্ষণ আসামীর কাঠরায় 
ঈাড়াইয়াছিল। বেণুর স্বীকারউত্তি (০026539107)তে তাহার মোকর্দামা 
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ব্িত হইয়াছে ও মাতৃ-হস্তে আর প্রহারের, আশঙ্কা নাই ভাবি সেই 
নিশানঘটিত বৃত্তান্ত মাকে বুঝাইয়া দিল । 

শোভাবতী টেবিলের উপর হইতে একটা কমলালেবু লইয়া উভয়কেই 
ভাঁগ করিয়া দিলেন । তাহ।রা মেঝের উপর হীড়াইয়া লেবু খাইতে লাগিল। 

এই সময়ে সিঁড়িতে থট, খট. করিয়! জুত।র শব্ধ হইল এবং নবঘন 
উপরে উঠিয়া অসিলেন ৷ তিনি সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াই হাত পা 
ছড়াইয়। আরামচৌকীতে বসিয়া পড়িলেন ; রণু 9 বেধু *“বাবা-_বাঁবা” 
বলিতে বলিতে তাহার কাছে দৌড়িয়া আসিল। রণু চৌকী ধরিয়া 
ঈ্াড়াইল, বেণু খাঁতিরজমা হইন। তহাব কোলে উঠিয়া বসিল। 

রণু বলিল--”বাঁব! ! 01থু বড় হুষ্ট। হযেছে ! সে করেছে কি, আমার 
গাড়ী ভেঙ্গে ফেলেছে !” 

নবঘন বেণধুর মুখের দিকে তাকাইলে, সে হাঁসমাখা সরল-ৃষ্টিতে 
তাকা ইয়া বলিল-_“আমি গালি নাললো!__দাদ! মারিলো! 1” 

নবঘন একটু হাঁসিয়৷ রণুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন-_-“তুই ওকে 
মেরেছিস্‌ ? দেখি গাড়ী ?” 

বণু গাড়ী আনিয়। দেখাইল পরে বলিল-_-“বাব।, অ।মাকে কিন্ত 
একটা ঘোড়া কিনে দিতে হবে !” 

নবঘন বলিলেন-__“তুই ঘোড়ায় চড়তে পার্বব 2” “খুব পার্বো 
ইহা বলিয়া রণু সেই চাবুক হস্তে ঘোড়ার ন্যায় টুটে দৌড়াইতে 
দৌড়ইিতে একার সেই হল প্রদাক্ষণ করিয়া আসিল । 

বেণু বলিল_-“বাবা ! আ'ম ঘে|লা চলবো 1” 

নবঘন সাদরে তাঁহার মুখক্ু্ধন করিয়া তাহাকে খেল। করিবার জন্য 
ছাড়িয়া! দিলেন । 

তাহাদের মাতা চিঠি লেখাব ভাণ করিয়া এতক্ষণ নীরবে ছিলেন । 
নবঘন বলিলেন-_ 
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০ এটি শোস্স্মি 


“আজ যে চিঠি লেঁধায় ভারি মনোযোগ 1? কোথায় চিঠি লেখা 
হচ্ছে ?” 

শোভাবতী মুখ ভার করিয়া বলিলেন “তোমার সে খবরে কাজ কি? 
তুমি নিজের কাজ দেখ গিয়ে । কাজ আর ফুরায় না?” ইত্যবসরে 
শোভাবতীর দৌঁয়াডের লাল কালী ঢালিয়া বেণু ছুই হাতে ও মুখে মাখিতে 
লাগিল। মা তাহ! দেখিয়। বেণুর হাত হইতে দোয়াত কাড়িয়াঁ নিলেন । 
“ছেলেটা ভারি ছুষ্ট, হয়েছে ! একটা না একটা ছুষ্টামি করা চাই !” 
ইহা বলিয়া তাহার গালে ক্ষুদ্র একটি কিল দিয়া তাহার মুখচুম্বন করি- 
লেন। হাহার মুখের লালরঙ্‌ শোভাবনীর গালে লাগিয়া গেল। 

নবঘন বলিলেন “এই বেশ হয়েছে ! এতক্ষণ কথা ন! বলার শান্তি !” 

শে(ভাবতী কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন “দোষ কার--কে 
শান্তি পায় ?” 

“কেন দেৌষটা আমার কিসের ?” 

শেতাবতী আরশিতে মুখ দেখিতে দেখিতে বলিলেন-__ 

“তোমার কাজ পড়লে আর কিনছুজ্ঞান থাকে না। এত পরিশ্রম 
কর্‌লে অন্থখ হবে । আজ একটু বিশ্রাম করলে না কেন ?” 

ইহা বলিয়া! তিনি আরশি টেবিলের উপর রাখিয়া, একখানা! গালিচা 
আসন মেজের উপর পাতিলেন এবং একখানা পার থালাষ করিয়! 
নানাবিধ মিষ্টান্ন ৪ ফল এবং রূপার গেলাসে ক।রয়া জল আনিয়। দিলেন । 
এই গালিচা আসন শোভাবতীর নিজের ভাতের তৈয়ারি। মিষ্টান্ন? 
তিনি নিজে তৈয়ার করিয়ছেন। 

নবঘন রণু ও বেখুকে লইয়! আহারে বঁসিলেন। ঠিনিঞএকটা লেবু 
ভাঙ্গিয়া মুখে দিয়া বলিলেন _-"বাস্তবিকই আজ খুব খাটিয়াছি। আজ 
একটা বূড় গোলযোগ পরিষ্কার কন্িলাম । একটা অনেক দিনের হিসাব 
মিটাইলাম ৷ রেলএয়ে কোম্প।নির সহিত আমাদের যে কাঠের কারবার 
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চলিয়। আসিতেছে তাহাতে কত টাক! মুনাফা! দীড়াইিল, আজ তাহা ঠিক 
করিলাম । আজ তোমাকে একটা কথ! বলিব মনে করিয়ছি।” 
শোভাবতী পান সাজিতে সাজিতে বলিলেন “কি ?” 

“বল দেখি কি?” 

“আমি কিছু বলিব না । যদ্িঠিক ন| হয় তবে তুমি হাসিবে |” 

“আচ্ছা, আমিই বলিতেছি-__তুমি শুন। বিবাহের সময় আমি 
তোমার পঞ্চাশ হাঁজার টাকা ধার করিয়ছিলাম । এখন আমার টাক 
হইয়াছে, সে টাকা পরিশোধ করিব ৷» 

শোভাবতী বিম্মিত হইয়া বলিলেন-_-“কি ? আমার পঞ্চাশ হাজার 
টাকা? কোন কালেই আমার টাকা ছিল ন11” 

“তোমার বাপ তোমাকে যে পঞ্চ।শ হাজার টাকা দিয়া গিয়াছিলেন 
সেই টাকা 1” 

“সে টাকা আমার কেন? সেত তোম।র টাকা1।” 

“না-__সে তোমার টাকা_-তোমার স্ত্রীধন 1” 

প্রন আবার কি? স্ত্রীর ত স্বামীহই ধন? আমার ভ্ত্রীধন ত 
তুমি ।” 

“তবে আমাকে বুঝি তোমার গন! গঁটরির সামিল করিতে চাও ?” 

“ঠাট্টা ছড়। সে টাকা বাস্তবিকই তোমার 1” 

“তোমার বাপ তোমাকে যে টাক! দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আমি 
কেবল দার ঠোঁকরা খণ পরিশোধের জন্ত ব্যয় করিয়াছলাম । এখন 
তোমার টাক। আবার তোমাকে দিব ।” 

“কি? আবার সেই ক্ষথ! ? আমি যথার্থই বলিতেছি আমি সে 
টাকার কোন দাবি রাখি না। আমি তাহা কোন ক্রমে গ্রহণ করিব না । 
আর আমার টাকা তোমার টাক! এ সব কথার অর্থ কি? তোমার টাকা 
কি আমার নহে? তোমার এই রাজগী কি আমার নহে? আচ্ছা! সেই 
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সিন, রি চি চি পর ও উস উদ গে টি 


পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি আমারই প্রাপ্য হয়, তবে তুমি তাহা কাহার 
টাকা দিয়! শোধ করিবে? ষেটাক! দিয়া শোধ করিতে চাও, তাহ! 
বুঝি আমার নয়, তোমার একলার ?” 

ইহা বলিয়! শৌভাবতী পাণ সাজ! শেষ করিয়া সোণার বাটায় করিয়া 
বেণুর হাতে পাণ দিলেন । নবঘন আহার শেষ করিয়া ও আচমন করিয়! 
চৌকীতে বসিলেন। বাটা হইতে একটা পাণ লইয়া বেণু তাহার মুখে 
দিল। তিনি বলিলেন-_- 

“দেখ, তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক । কিন্তু আমি বাবাজীর নিকট 
প্রতিশ্রত হইযাছিলাম যে তোমার এই টাকা আমি এক সময়ে পরিশোধ 
করিব। আমি লোকতঃ ধর্মতঃ সেই প্রতিজ্ঞ পালন করিতে বাধ্য ।” 

শোভাবতী বলিলেন--”“আমি তাহার কিছুই জানি না, বাবাজী আর 
তুমি জান। কিন্তু আমি সে টাকা কোন ক্রমেই লইব না ।” 

“আমিও সে টাক! কোন ক্রমেই রাখিব না। মর্দরাজ সাস্তের 
অঞ্জিত টাকায় আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। তাহার সে টাকা 
শাত্মসাৎ করিলে আমি পাপভাগী হইব |” 

শৌভাবতী একটু হাসিয়া বলিলেন, “হাসে টাঁকা বাবা যে ঠিক 
ধন্মনঙ্গত উপায়ে রোজগার করিয়াছিলেন একথা আমও বলিতে পারি 
ন|। তাহা গ্রহণ করিলে তোমার পাপ হইবে তুমি ধদি মনে কর, তবে 
তুমি এক কাজ কর।” 

“কি?” 

“সে টাকা দিয়া, বাবার যাহাতে পরকালের কল্যাণ হয়, এ রকম 
একটা সৎকাজ কর 1” 

নবধন ন্বষ্টচিন্তে বলিলেন__-“আচ্ছা বেশ, এ খুব ভাল পরামর্শ । 
এ কথ! তোমারই উপযুক্ত হইয়াছে । আচ্ছা তুমি কি রকম কাজ করিতে 
বল?” 
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“তাহা আমি কি বলিব? বাবাজীকে 1জজ্ঞসা কর। একদিন 
তাহাকে আসিতে বল, আজ কতদিন তাহাকে দেখি নাই ।” 

“অআ।চ্ছ৷ তাহাকে কাল আপিবার জন্য আজই চিঠি লিখিয়। দিতোছি। 
শুভন্ত শীপ্রং--এঁ দেখ _দেখ-_বেণু তোম|র চিঠিখানার উপর কালী 
মাখিতেছে |” 

শোভাবতী দৌড়িয়া গিয়! বেণুকে ধারলেন ও “লক্ষমাছাড়া ছুষ্ট ছেলে” 
বলিয়া কোলে তুালয়। লইলেন। তিনি বধিলেন__ 

“চম্পকে চিঠি লিখিশেছিল[ম, চিঠিখান। নষ্ট হল । আচ্ছ! অভি- 
রামধাবু চন্পাকে এখানে আনেন না কেন? সেকিন্ত আসিবার জন্ 
ভারি ব্যস্ত হইয়াছে, কশুদিন তাহাকে দেখি নাই |” 

নব। আমাদের দেশের কুপ্রথা। কোন সন্ত্রান্তকুলের মহিলার 
বিবাহের পর ঘরের বাত্রি হইবার জো নাই । এমন কি স্বামীর কশ্ম- 
স্থানে” যাউতে পারে না। তবে পারে কেবল জগন্ন।থ মহাপ্রভূকে দেখি- 
বার জন্য পুবীতে যাইভে । 

শোভ|। কিন্তু অভিরামবাবু এ আর সকল দেশাচার মানেন না 
এটাও ন! হয় না মানিহেন। ফল কথা আমার (বিশেষ অন্ুরো চম্প।কে 
তিনি খুব শীঘ্র এখানে লইয়৷ আন্তুন | 

নব। আচ্ছা, তাহার রাণীর হুকুম আমি গাহাকে জানাইব। 

শুনিয়া শোভাব হী হাসিলেন । নবঘন রণু 9 বেধুকে লইয়। বেড়াইতে 
বাহির হইলেন । 

পরদিন অপর।হে নরোত্মদস বাবাজী আসিলেন । শোভারতী ও 
নবঘন তাহাকে সে« টাকার কর্থা জানাইলেন | বাবাজী লিলেন-__ 

প্মা! তোমার এইরূপ উচ্চন্ধর্ দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দিত, 
হইলাম । তোমার পিতার আত্মার কল্য।ণের জন্য দীন ছুঃথী লোকের 
সেবাঁতে এ টাকা দান করাই অতি উত্তম সন্কল্প 1” 
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সা | পপি (সিসি তি সিপিবি পি শাস্র এরিপসি এ স্টপ | সা পতি টি শি শি শি শপ তি শিস শি পি পসপিিস্টি শট পরপর এ কসর সস সস এ 


নব। তবে কি ভাবে দান করিলে এই কীণ্ডিটা চিরস্থায়ী হয় তাহাই 
বিবেচনা করুন । 

বাবাজী । বাবা! তোমার নোপ হয় মনে আছে আমরা যখন পুরীর 
শ্রীমন্দিরে মণিনায়ককে দেখিলাম, তখন মেউ গরিব কষকের মুখে তাহার 
মহাজনের অত্যাচারের কথা শুনিয়া আমি তোমাকে বলিলাম “বাবা ! 
তোমার হাতে টাকা হইলে যাহাতে এই সকল গরিব কৃষকের উদ্ধার- 
সাধন ভইতে পারে াহাব একট! উপাষ করিবে । তুমি তাহাতে 
প্রতিএ্রত হইয়াছিলে। 

“আজ্ঞে, তাহা আমার খুব ম্মরণ হইভ্েছে এবং আমিও আমার সেই 
প্রতিশ্রতি পালনের উপধুক্ত সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছি ।” 

“বাবা! এই াহার উৎকৃষ্ট স্যোগ উপাস্থত। মা শোভাবহীর 
ইচ্ছা মে এই ৫০ তাজার টকা তাহার পিতার পারলৌকিক কলাণের 
জন্য দীন হুঃখীকে দান করা হয়। আবার তুমি০ খণভারপ্রপী'ড়ত 
দরিদ্র কৃষককুলকে উদ্ধার করিবার জন্য কুনসঙ্কল্প হঠযাছ। আমি 
এরূপ একটী সদনষ্টানের প্রস্তাব করিতেছি যাহাতে তোমাদের উভয়ের 
সাধু সঙ্কল্পের শুভ সম্মিলন হইবে । হাহা কি? না এই পঞ্চাশ হাজার 
টাকা দিয়! একটা কুষিভাগ্ার স্থাপন । বাবা! আমাদের এই নিয়ত 
হুর্ভিক্ষ-প্রপীন্ড়ড দেশে কষকের চেযে আব দীন ছুঃখী কেহ নাই! এই 
টাক! দিয়! একটী কৃষিভাগ্ডর স্থাপন করলে শত শত কৃষকপরিবার খণ- 
দায় হইতে মুক্ত হটয়া সে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারিবে, এবং 
ঘুক্ত-ক্ঠে তোমাদিশকে আশশীর্ধাদ করিবে ও মর্দরাঁজ সান্তের কল্যাণ 
কামনা করিবে । ইহাতে দেশের একটা"স্থায়ী মহোপকার্সাধিত হইবে । 
অবশ্ত আমাদের দেশে এবং শীঁন্ত্রে এই টাকাগুলি এক দিনেই কোন 
একটা ক্ষণস্থায়ী উৎসবে কিন্বা অনুষ্ঠানে ব্যয় করিবার বাবস্তা যথেষ্ট রন্ধি- 
মাছে । এবং আমাদের দেশে এইরূপ উৎসবে ও,অনুষ্ঠানে লক্ষ লক 


২৫৪ উড়িব্যার চিত্র 


টাকা উড়িয়া বাইতেছে। কিন্তু বাবা! সে গুলি হইতেছে রাজসিক ও 
তামসিক দান। তাহার ফল ক্ষণস্থায়ী। ২৪ বৎসর পরেই লোকে 
ভাঁহ'র কথা! ভুলিয়া যাব। যাহ! দ্বারা কোন স্থায়ী উপকার সাধিত 
না হয়, তাহা সাত্বিক দান বলিষা গণা হইতে পাবে না। তাই আমার 
মতে এই টাক৷ দ্বাৰা একটী স্তাধী কীর্তি স্থপন করিলে তোমাদের 
নাম চিরম্মরণীয় হইবে, (তামরা সহজ সহজ্ম লোকের কলাণভাজন 
হইবে |” 

নব । আপনার ঘুক্তি অতি উত্তম । আপনি বাঁহা বলিলেন, তাহাতে 
আমাদের উভয়েরই সম্মতি আছে । কিন্তু এই ক্ষিভাওীব স্থাপনের ভ'র 
আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে | 

বাবাজী । বাবা! আমার দিন ফুরাইয় আসিয়াছে । আমার 
সময় থাকিতে এরূপ অনুষ্ঠান হইলে আমি অতি আনন্দের সহিত উহার 
সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিতাম। কিন্তু এখন আর পারি না। আমার কর্ম 
শেষ হুয়া আসিয়াছে । এখন আমার হ্বদয়-বল্লভ আমাকে অতি তীব্র 
আকর্ষণে টানিতেছেন। আহা! শ্রুতি বলিয়াছেন “রসে। নৈ সঃ” 
সেই রস-ন্বরূপের প্রেম-রসে একবার ডুবিলে, তিনি ভিন্ন মার কোন 
বস্তই মনকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। দান, সেবা, পরোপকার, 
ত্রত, নিয়ম এ সকলের কিছুতেই মন থাকে না। সেই প্রেমময়ের বিরহ 
ক্ষণকালের জন্যও অসহ বোধ হয়। বাবা! সেই প্রেমময় যেমন 
সব বিষয়ে মহৎ অপেক্ষাও মহান্‌, তাহার প্রেমাকর্ষণণৎ আবাব সমস্ত 
আকর্ষণ অপেক্ষা তীব্র । অমি এখন সেই আকর্ষণে মন প্রাণ বিসর্জন 
করিয়াছি। আমার উপধুক্ত শিষ্য মাধবানন্দের হত্তে মঠের সদাক্রতের 
তায় অর্পণ করিয়া আমি এখন সেই প্রেমময় গৌরহরির অবিচ্ছিন্ন সহবাসে 
জীবনের অবশিষ্ট কয়েকট! দিন কাটাইব। তাই বলিতেছি আমার 
এখন আর অবসরনাই। আরো এক কথ! বলি। এত অধিক টাকার 


নবম অধ্যায় । ২৫৫ 


কারবার কোন ব্যক্তিবশেষের হস্তে স্তস্ত করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। 
আমাদের দেশে কর্তব্যপরায়ণ লোকের সংখ্য৷ নিতান্ত কম। 

নব। তাহা হুঈলে এই টাকা গবর্ণমেণ্টের হাতে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। 

বাবাজী তাহাতে অভিমত প্রকাশ করিলেন। শোভাবতী রণু ও 
বেগুকে আনিয়া! বাবাজীব কোলে দিলেন ও তাহার পদধূলি লইয়া 
তাহাদের মাথায দিলেন । বাবাজী তাহাদিগের মাথায় হাত খুলাইয়। 
আশীর্বাদ করিলেন । 

এই কথাবার্তীর পরদিনই রাজ! নবঘনহরিচন্দন বীরভদ্রমদ্দরাজের 
নামে একটী কৃষিতা্ার স্থাপনেব জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে 
প্রস্তাব কবিযা কালেক্‌টার সাহেবের নিকট পত্র লিখিলেন। সাহেব 
তাহার প্রস্তাঁন ধন্যব[দের সহিত এঞহণ করিষ! গবর্ণমেণ্টে চিঠি লিখিলেন। 
এইরূপে নবঘন শোভাবতী ৪ নরোতমদাঁস বাবাজী উভয়েরই খণ-পরি- 
শোধ করিলেন । 





পরিশিষ্ট। 


সা গস 


অভিরাম রাণীর হুকুম অন্ুরে চম্পাবভীকে গড়-চন্দ্রমৌলিতে 
আনিয়াছেন। এইবপে রাণী ৪ তাহার গখী মাবরামলিত হইলেন । 

ম্ণনায়ক তাহার নীলকণ্ঠপুবের বাড়ী ঘরবিক্রয় করিয়! রাজ।র 
এলাকায় আসিয়া বাড়ী করিযাছে । নীলার বিবাহ হয়ছে । শোভা- 
বতী তাহাকে ভূলেন নাই । মধে। মনো ভাহাকে ডাকাইয়া আনিয়। 
আদর করেন৷ 

পুরীর অ।দীল 5' হ৯₹* বাড়া ফিরয়া গিসাই পন্কজসাহুর জর 'হ্য়। 
সেই জ্বরে ৭ দিন ভূগিয়। টিন মরিযাছেন। সকলে বলে জগন্নাথ- 
মহাপ্রতূর প্রসাদ ছইয়া মিথ) সাক্ষ্য দেগয়।তেই তাহার মৃত্যু হইরাছে। 
তাহার উপবুক্ত পুত্র বিশ্বাদরহই এখন তাহার বিন্রবিভনের একমাত্র 
উত্তরাধিকারী । বিম্বাধর লম্পটস্বভাব 9 নেশাখোর; সে টাকাগুলি 
এখনই উড়।ইয়া দেওয়ার চেষ্টায় আছে । কপণের সঞ্চিত অর্থের চিরদিনই 
এইরূপ সদ্গতি হুইয়া থাকে 

সু্্যমণি চক্রধরের পরামর্শে সেই উদযনাথকেন্, পোষ্যপু্র রাখিয়া- 
ছেন। এখন বস্ততঃ পক্ষে চক্রধর পষ্রনায়ক্ট মর্দরাদ্ের সম্পত্তির 
মালিক হইয়াছেন । হৃর্যমণির অস্তঃকরণ এখনও শোভাবতীর প্রতি 
অপ্রসন্ন- ঈর্ষা ও ত্বণায় জর্রিত। 

নবঘন সেই পঞ্চাশ হাজার টার্ষি। ক্লুধভাগ।র স্থাপনের জন্ত দান 
করাতে গবর্ণমেন্ট তাহাকে রাজ! উপাঁধি প্রদান করিয়াছেন । বেল্‌- 
তেডিয়ার প্রাসাদের এক, বিরাট সভাতে মহামান্ত ছোটলাট বাহাছর 


পরিশিষ্ট । ২৫৭ 


তাহাকে এই উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিষা, তাহাব বহুবিধ গুণেব ভূঘসী 
২স-পূর্বক অবশেষে বলেন_- 
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উড়িষ্যার চিত্র সম্বন্ধে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক, স্প্রসিদ্ধ সমালোচক, 
কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের মহ_ 
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ ভারতীতে উড়িষ্যার 
যে সকল লোকচিত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহা বড়ই 
সরস হইতেছে । লেখক উড়িষ্যাকে বেশ করিয়া 
জানিয়াছেন। কোন দেশে বেশী দিন বাস করিলেই যে 
তাহাকে জান! যায় তাহা নহে, জানিবার শক্তি অতি 
অল্প লোকেরই আছে। ব্বদেশ ন্বগ্রামকেই বা কয়জন 
লোকে জানে? সচেতন চিত এবং সর্ধদশী কল্পনা 
বিধাতার দুর্লভ দান। আবার, জানিলেই জানানো 
যায় না। যতীন্দ্র বাবুর জানিবার শক্তি এবং জানাইবার 
শক্তি উভয়েরই ভালরূপ পরিচয় পাঁওয়া গেছে । & &» 
-__-ন্জদর্শন, ( নব পর্যযায ) ধৈষ্সাখ, ১৩০৮ । 


শর েস্পস্ঞঞ্ ধু 





শ্খিভভাঞ্পঞ্স ? 


শ্রীযতীল্্রযোহন গিহহ প্রণীত পুস্তক 


১। সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার- মূল্য ১২ডাঃ সাঃ /, 
২। উড়িষ্যার চিত্র-নূল্য ১* ভাঃ মা ৭০ 

কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণশুয়ালিস্‌ স্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী) 
২০নৎ কর্ণওয়ালিস্‌ ধ্ীট, সংস্কত প্রেন্‌ ডিপজিটারি'? মন্ভুমদার লাইক্রেরী ; ও 
চাকা আশুতোব লাইব্রেরী ; এবং মাণিকগঞ্জ গ্রস্থকারের নিকট শ্রীপ্তব্য 


চপ (পদ 


“সাকার ও নিরাকার তত্ববিচার” সমন্ধে মতামত £-- 
“সাকার ও নিরাকার তত্ববিচায়” সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ সর্মালোচকগণের ও 
পত্রিষ্কা-সমূহের যে সকল মতামত পাওয়া গিয়াছে, তাহার কয়েকটা নিয়ে 
উদ্ধত কর! হইল। স্থানাভাব হশত্রঃ সকল সমালোচক মহোদগণের 
বিস্তৃত মত উদ্ধার করা হইল ন!। খ্তস্তিন আরও অনেক প্রশংসাপত্র 
'জাছে। 

বঙ্গের অদ্বিতীয় দার্শনিকপপ্তিত মহামহোপাধ্যায় 
স্্ীফুক্ত চন্দ্রকাস্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন £- 

শ্সাকার ও নিরাকার তববিচার” পুস্তকের ক্যাশ পাঠ করিয়াছি । 
ই্াগ তাষা মার্জিত, গাজল। গ্রকাক্ের বহি চিন্তাগীলতা 
এবং সুষ্ছ গবেধপ) চ্থে রিশেষূগে প্জিবযক্ হয়। প্রথের প্রতিপাদ্য 
বিষয় নিতান্ত জটিলা ও হুয়হ, তাঁকু এনে নামেই প্রকাশ পাট্তেছে। 
তথাপি গ্রন্থকারের লিপিশকোশছুগ বিয়ের ছুরহত৷ ও জটিলতা তুর 


| %১ ] 


হইতে পারে নিরাকরণ করার চেষ্টা কর| হইয়াছে । সে বিষয়ে গ্রন্থকান় 
অনেকটা ক্কৃতকার্ধ্যও হইয়াছেন । ইহা সামান্ত প্রশংসার কথা নল 
্রস্থকারের ধর্্মান্গরাগ অতীব প্রশংসনীয় । আমার বিশ্বাস এই 
পাঠে অনেক সন্দিহান ব্যক্তি যথেষ্ট উপকার পাইবেন। সর্ধ বি 
গ্রন্থকারের সহিত আমার মতের মিল না থাকিলেও গ্রস্থখানি উপা? 
হইয়াছে, ইহা! না বলিয়া থাকিতে পারি না। আশীর্বাদ করি গ্রন্থ 
দীর্ঘজীবী হউন ।” 








চা 


প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ভক্তকবি শ্রীযুক্ত তারাকুষ, 
কবিরত্ব মহোদয় বলেন £-- 

“আমি আপনার “সাঁকার ও নিরাকার তত্ব-বিচার” গ্রন্থ অভিন্ি 
পূর্বক পাঠ করিয়াছি। উহাতে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, 
প্রক্কৃত প্রতিবাদ নাই। সাকার বাদের বিরুদ্ধে ধিনি যাহা ইচ্ছা 
আপনার কথার খণ্ডন কেহ করিতে পারেন বলিয়া আমার ধারণ, 
আপনি যে ষথার্থ ভক্ত, স্থপপ্ডিত ও স্থুলেখক, তাহা আপনার গ্রন্থ 
লেই জানা যায়। তারা মা আপনাকে নিরাময় ও চিরক্লীবী করুন 


তব্রেহ্ধ কীদৃক্‌ গুণরূপহীনং 

কিং বুধ্যতে মুড়-ধিয়া' ময়া তঙচ। 
রূপেণ তারা মম ম! জলস্তী 

ধত্তে গুণান্‌ সা কতি বা বদেৎ কঃ ॥ 


ক্ূপহীন গুণহীন ব্রহ্ম ধে কেমন? 

কি বুঝিব ৭" আমি ঘুঢ় অজ্ঞানে মগ্গান । 
আমার তারা হ! ?স যে রূপে আলো! ক্ষরে ! 
কে বলিতে পারে সে যে কত খ্গ ধরে? 


